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১/০ 
পরাস্ত হতে হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে_ দীর্ঘকাল ভোগ করতে হয়েছে শরশয্যার 
যন্ত্রণা; দ্রোণকে প্রাণ হারাতে হয়েছে মিথ্যা ছলনার জালে বাধা পডে-_ 
নির্বংশ হতে হয়েছে তাকে তার একমাত্র পুত্র অশ্বখামার দুক্ষমের ফলে; আর, 
মহাবীর কপাচাধ ত একটি দিনের জন্যেও সেনাপতি হতে পারেননি কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে-_অপাধারণ শ্ৌর্বশালী তয়েও কোন মধাদ! পাননি তিনি । 

মহাভারতের চরিত্রগুলি যদি বৈদূধমণির সমতুল্য হয়, তবে তার বিভিন্ন 
উপদেশ ও নীতিকাহিনী-_বিশেষ করে যুধিষ্িরকে প্রদত্ত ভীব্মের উপদেশাবলী 
নীলকান্তমণির সমান । দেশব্যাপী ঘোর ছুভিক্ষের দিনে মহামুনি বিশ্বামিত্রের 
চৌর্ধবৃত্তি ও অথাগ্য ভোজনের কাহিনী, রাজধর্মাদি সম্বন্ধে ভীঙ্গের উপদেশ, 
প্রভৃতি এমন বাক্তবধর্মী এবং এমন চিরন্তন বর্ণস্থষম।য় রপ্তিত যে, আজকালকার 
উগ্র কমিউনিস্টও বিশ্ময়াভিভূত হবেন । যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ভীক্ষ 8 “যে 
রাজ্যে বালকেরা স্ব" গাচ্যব দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু খেতে পায় ন।,-। 


প্রজারা ক্ষুধায় অবঃ '. শী অপঈ্গত। হয়, সে রাজার জ?বনে 
ধিক । যে রাজা ৮৮4 4117. না, বলপ্রয়োগে তাদের ধনহরণ 
করেন, সেই নিদয় ৷ একত্র হয়ে হত্য; করুক । যিনি 
প্রজারক্ষার আশ্বা .. [ই রাজাকে থেপ। কুকুরের ন্যায় 
হত্যা করা উচিত 

এ হেন ব্য.১ বাঙাল'র পরিচয় প্রধানতঃ কাশী- 
দাসের মাধ্যমে ংহের কাছেও বাঙালী চিরকাল 
খণী থাকবে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য | কিন্তু 
কিশোরবয়স্ক প উপস্থিত করানর কোন চেষ্। আজ 
পর্যন্ত হয়নি। ঠ এই ক্ষুদ্র প্রচে&া। গরন্থথানি 
কিশোরদের স. ধন্য মনে করব। 

গোপালপু 0 শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস 


পৌষ, ১৩ 


আদিপর্ক 


পরীক্ষিতের মৃত্যু 


আজ থেকে হাজাব চাবেক বছব আগের কথা । 

এখন যেখানে ভাবতেব বাজধানী দিল্লী, তাবই কাছাকাছি 
ছিল সেকালেব এক বিশাল বাজ্যেব বাজধানী--হস্তিনাপুব। 

এ বাজ্যে তখন বাজত্ব কবতেন ক্ষত্রিয় বাজ! পবীক্ষিৎ। 
মহাঁবাজচক্রবর্তা ভবতেব বংশে জন্ম তাপ। বাজা ভবতেব নাম 
থেকেই এ দেশে নাম হয়েছে  ভাবতবর্ধ। ভবতেব পরে তাব 
কুলে আবেকজন চক্রবতাঁ বাজা হন, তা নাম £ কুরু। মহাবাজ 
কুকব নাম থেকে এ বংনেব নাম হয় £ কুকবংশ | 

মস্ত বাঁজা ছিলেন পবীক্ষৎ। যেমন তার ধমে মতি, তেমনি 
দান-ধ্যান আব ম্ুশান £ তাছাড়া, পরাক্রমেব ত কথাই নেই। 

' শন্গ পবীক্ষিতেকু বধু 





শাপশসিশি, 


' মহাভারত ২ 


তীরে, সে পাথরের পিছনে । কিন্তু কোথাও তিনি দেখতে পেলেন 
ন মুগটিকে । অবশেষে পুবের সুর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার উদ্যোগ 
করল । 

এমন সময়ে এক মুনিকে দেখতে পেলেন পরীক্ষিৎ। তাকে 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন £ “মুনিবর, আপনি কি এ পথ দিয়ে একটা 
আহত হরিণকে ছুটে পালাতে দেখেছেন ?” 

পরীক্ষিতের প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না মুনি । রাজা আবার 
জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আবারও । তবুও রা নেই মুনির মুখে, 
পাথরে খোদাই-করা মৃতির মত তিনি বসে রইলেন-__নীরব, নিশ্চল ! 

এতে পরীক্ষিৎ বেজায় চটে গেলেন মুনির উপরে । হঠাৎ তার 
চোখে পড়ল একটা মরা সাপ। কি যে খেয়াল হল তার, ধন্থুকের 
ডগ1 দিয়ে সাপটাকে তুলে এনে ঝুলিয়ে দিলেন মুনির কাধে। 
তারপব ফিরে গেলেন রাজধানী হস্তিনাপুরে । 

এ মুনির নাম শমীক। মুনির মত মুনি তিনি- ক্রোধ নেই, 
“দ্ধ নেই, লোভ নেই, নেই নিজের স্থখের জন্যা কোন চিন্তা । 

| ভগবানের প্রান কবাছেন, আর ভাবছে 
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নর পরীক্ষিতের মৃত্যু 


অভিশাপ দিলেন £ “যে ছুষ্ট আমার নিরীহ পিতাকে এমন করে 
অপমান করেছে, আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে মহাবিষধর তক্ষক- 
নাগেব দংশনে প্রাণ হারাবে সে 1? 

শূঙ্গীর দেওয়া শাপের কথা শুনে হায় হায় করে উঠলেন শমীক। 
মাটির মতই মহৎ ছিলেন তিনি । মানুষ মাটিকে কোপায়, পায়ে 
দলে, মাটি তবু সেই মানুষকেই বাঁচাতে খাগ্য জোগায়। শমীকও 
রাজাকে শাপ থেকে বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি 
তার শিব্য গৌরমুখকে পাঠিয়ে দিলেন হস্তিনাপুরে, যাতে রাঁজ! 
আগে থেকে শাপের কথা শুনে সাবধান হন। 

গৌবমুখের মুখে শাপের কথা শুনে ভারী কাতর ও চিত্তিত 
হয়ে পড়লেন পরীক্ষিৎ। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি একটি 
উচু থামের উপরে এক প্রাসাদ তৈরী করালেন। সাপ ঢোকার 
কোন পথ রইল না তাতে-__এমনি নিশ্ছিদ্র সে প্রাসাদ। তারপর 
সেই প্রাসাদে গিয়ে তিনি বাস করতে লাগলেন । তার সঙ্গে 
রইল বনু মন্ত্রসিদ্ধ ব্রান্গণ ও বিষবৈদ্ভ । এ ব্রাঙ্গণদের মন্ত্রের জোরে 
কোন সাপ কাছ প্বেবতে পারত না, আর বিষবৈদ্যদের চিকিৎসা- 
গুণে সাপের কামড়ে মরা মানুষও বেঁচে উঠত | 

এদিকে তক্ষক-নাগ পড়ল বিষম চিন্তায়। যেমন করেই হোক, 
ব্রাহ্মণের মুখরক্ষা করতে হবে তাকে-_রাজা পরীক্ষিংকে দংশন 
করতেই হবে। অবশেষে একটি উপায় ঠাওরাল সে। কয়েকটি 
বাছ। বাছ। সাপকে সে ডেকে আনল । তার! তপস্বীর বেশ ধরে 
চলল রাজাকে ফল উপহার 'দিতে। তক্ষক ধরল ছোট একট৷ 
কীটের ছন্পবেশ-_এ ফলগুলির একটির মধ্যে লুকিয়ে রইল সে। 

দিন শেষ হয়ে এসেছে । আজকের রাতটা ভালয় ভালয় 
কেটে গেলেই শৃঙগীর শাপ থেকে নিস্তার পাবেন পরীক্ষিৎ। সবাই 


মহাভারত ৪ 


ভাবতে আরম্ভ করেছে £ এখন কলিষুগ__খধিবাক্যের আর সে 
তেজ নেই, শুঙ্গীর শীপও ফলবে না-_রাঁজাও মরবেন ন1। 

রাজ! কিন্তু ভাবছেন অন্য কথা--ভাবছেন ঃ খধিবাক্য যদ্দি 
মিথ্যা হয়, তবে ত পাপে ডুবে যাবে পৃথিবী- মানুষ বেপরোয়! হয়ে 
হুম করতে আরম্ত কববে ; মানুষের এমন সর্বনাশ হওয়ার চেয়ে 
তার সর্পদংশনে মৃত্যুও ঢের ভাল। 

সধ ডুবুড়ুবু। পশ্চিমাকাশে যেন আগ্তন লেগেছে, আর 
পুব-আকাশে জাগছে সানের কাল। এমন সময়ে তপলাবেশী 
নাগেরা ফণ নিয়ে এল বাজাব কাছে! বাজা কলগুলি রেখে তাদের 
বিদায় দিলেন। 

তারপর রাজা পরীক্ষিৎ তার "লাকজনদের নিয়ে খেতে আরম্ত 
করলেন সেই ফল। সেই কলগুলিব একটিব ভিতর থেকে বেবিয়ে 
এল কীটরূপী তক্ষক-__রাজার মরণদৃত। পবীক্ষিৎ ছুটি আও ল 
দিয়ে কীটটিকে তুলে নিলেন, ঠাঁবপর সোটকে নিজের কণঠদেশে 
রেখে বললেন ঃ “হে কাট, তুমি তক্ষক হয়ে দশন কর আমাকে । 
ঝধিবাক্য সত্য হোক- মৃত্যু তোক মামাব-বক্ষা ভোক পৃথিবীর 
ধর্ম |; 

অমনি স্বমৃতি ধারণ কণল তক্ষক । বাজাকে দংশন কবে ভীম 
গর্জন করতে কবতে সে গিয়ে উঠল আকাশে, তারপর উধাও হয়ে 
গেল। সেকালে উড়তে পারত সাপেরা । 

এই ভাবে পৃথিবীর ধমরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন দিলেন 
মহাপ্রাণ রাজা পরীক্ষিৎ। 


জত্মুজয়ের যড্ও 


বাজা পরীক্ষিতের যখন মৃত্যু হল, তখন তাব ছেলে জন্মেজয় 
ছিলেন নিতান্ত শিশু । মন্ত্রীবা তাকেই সিংহাসনে বসালেন, এবং 
তাব হয়ে সাবধানে নিজেবা বাজ্যশাঁসন কবতে লাগলেন । ক্রমে 
জন্মেজয় বড হলেন, নিজ বাজোব ভাব নিজেই নিলেন। তাব 
পিতার যে কি ভাবে মৃত হয়েছিল, সে কথা কিন্তু তাকে জানান 
হয়নি । 

জন্মেজয় ছিলেন দিগ্িজয়ী তাজা । নানা দেশ জয় কবেছিলেন 
তিনি । 

সেবা তক্ষশীল। জয় কবে সবে লাঁজধানীতে ফিবে এসেছেন 
জন্মেজয়। বাজ্যময় চলেছে আনন্দোৎসব- নিশান উড়ছে, বাজি 
পুডছে, ফুলে আব প্রদীপে মঙ্গলঘটে আব আমপল্পবে সাজান 
হয়েছে ভবনগুলি, নাচ চলেছে, গান চলেছে, চলেছে বাঁজবাঁড়িতে 
অবিশ্রাম ছু হাত ভবে দান। সভা জাকিয়ে বসেছেন বিজয়ী 
রাজ। জন্মেজয়। এমন সময়ে সেই সভায় এসে উপস্থিত হলেন 
উতঙ্ক নামে এক ব্রান্ধণ | 

তক্ষক-নাগ একবাব উতঙ্ককে বড় বিপাকে ফেলেছিল। তাই 
তক্ষকেব উপব ভীষণ রাগ ছিল উতন্কেব। এ ছুষ্ট সাঁপটাকে শাস্তি 
দেবার জন্যই তাব হস্তিনাপুরে আসা। 

উতঙ্ক বললেন জন্মেজয়কে ঃ “মহাবাজ, এ কি করছেন আপনি ? 
ছেলেমামুষের মত আসল কাজ ফেলে রেখে যত বাজে কাজ করে 
চলেছেন !” 

মহারাজ ত অবাক! বললেন £ “সেকি কথা! আমি কোন্‌ 
কাঁজ ফেলে রেখেছি, ঠাকুর %” 


মহাভারত £ ৬ 


“আসল কাঁজই ফেলে বেখেছেন-_-সব চেয়ে বড় কাজ, 
আপনার পিতৃহত্যাব প্রতিশোধ নেননি, মহারাজ 1” 

“আমার পিতৃহত্য। !” আরও অবাক্‌ হন জন্মেজয় ৷ “কে হত্য। 
করেছে, তাকে ঠাকুর ?”, 

উতস্কও বিস্মিত ভন, বলেন £ “কেন, আপনি কি ত। জানেন না, 
মহারাজ? তক্ষক-নাগেব দংশনে যে আপনাব পিতা মহাবাঁজ 
পরীক্ষিৎ প্রাণ হারিয়েছেন । আপনার বুদ্ধ মন্ত্রীবা ত স্বচক্ষে সমস্ত 
ঘটন। দেখেছেন, ত।দের জিন্ঞাসা করুন-_সব জানতে পারবেন ।” 

জন্মেজয় মন্ত্রীদেব জিজ্ঞাসা কবে তার পিতার মৃত্যু-বিবরণ 
শুনলেন। শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন তিনি । সে ক্রোধ শুধু 
তক্ষকের উপর নয়-_-সমগ্র সর্পজাতির উপব। জন্মেজয় প্রতিজ্ঞা 
করলেন £ সর্পবংশ ধ্বংস কববেন। 

বিষম প্রতিজ্ঞা ! পথিবীতে সাপ ত আর একটি-ছুটি নয়-_ 
কোটি কোটি । এই অসংখ্য সাপ বিনাশ করা কি সম্ভব! অথচ, 
রাজা যখন প্রতিচ্ছা করেছেন, তখন ত তা রক্ষা করতে হবে, নইলে 
মান থাকে না কুরুবংশের-_মান থাকে না হস্তিনার। পুরোহিত 
মন্ত্রী পাত্রমিত্র সবাই ভারী দুশ্চিন্তায় পড়লেন--এমন কি, স্বয়ং 
মহারাজও । 

রাত্রিদিন ধরে পণ্ডিত আব জ্ঞানীর! ভাবতে লাগলেন £ কি করে 
সপ্ূকূল ধ্বংস করা যায়? অবশেষে উপায় খুঁজে বার করলেন 
রাজপুরোহিতেরা। অনেক আলোচনা করে অনেক শাস্ত্পু'খি 
ঘেটে তার! জানতে পারলেন সর্পসত্রের কথা । 

সর্গসত্র হল এক রকম বড় যজ্ঞ। শাস্ত্রে আছে ঃ এ যজ্ঞ করে 
আহুতি দিলে সাপেরা আপন! থেকে ছুটে আসবে-__ঝাঁপিয়ে পড়বে 
যন্তকুণ্ডের আথুনে- প্রাণ হারাবে । 


৭ জন্বমেজয়ের যজ্ঞ 


ব্যস্‌্! রাঁজা জন্মেজয় অমনি হুকুম দিলেন £ “সর্পসত্রের 
আয়োজন কর ।” 

সে সঙ্গে রাঁজপুরুষেরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাজকোষের 
কপাট গেল খুলে। দিকে দিকে পাঠান হল আদেশ-উপদেশ 
আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ। প্রকাণ্ড এক যজ্ঞন্থান তৈরী হল, তাতে সব 
বিরাট বিরাট যজ্ঞকুণ্ড। দেশবিদেশ থেকে এলেন বড় বড় খষি 
সে যজ্ঞে পুরোহিত হতে । আব এল নৈবেছ্যের চাল, হোমের ঘি, 
যজ্ঞাগ্নির জন্য অরণিকা্ঠ ; তাছাড়া, দানের সামগ্রী, ফলমূল, 
আরও কত কি! 

আরম্ত হল সর্পসত্র। ধৃপধুনার ধোঁয়ায় যজ্ঞস্থান আধার হয়ে 
গেল, পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠের গম্ভীর ধ্বনিতে চারদিক গম্গম্‌ করতে 
লাগল, যঙ্ঞাগ্রির শিখা গিয়ে ঠেকল আকাশের গায়ে। আর, 
পুরোহিতের! যেই সে আগুনে আনুতি দিতে আরম্ভ করলেন, 
অমনি লাখো লাখো সাপ কাল মেঘের মত দিনের আলো ঢেকে 
দিয়ে ঝড়ো বাতাসেরু মত ফৌস্ফৌোস্‌ করতে করতে আকাশ-পথে 
উড়ে আসতে লাগল-হ্বেচ্ছায় যজ্ঞকৃণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ 
হারাল । 

তক্ষক-নাগও মন্ত্রে টানে যজ্ঞকুণ্ডের দিকে উড়ে আসতে 
লাগল । এমন সময়ে 

আস্তীকমুনি ছিলেন সর্পরাজ বাস্ুকির ভাগনে-_সেই স্বাদে 
গোটা সর্পজাতির কুটুম্ব। আস্তীক বয়সে নবীন, কিন্তু জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে 
পরম প্রবীণ। জন্মেজয়ের যজ্ঞে অহিকুল নিমূর্ল হবার উপক্রম 
করেছে দেখে জাগনের কথা মনে পড়ল নাগরাজের। প্রধান 
প্রধান ফণীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি আস্তীকের শরণাপন্ন হলেন। 
মহামুনি তার মাতুলকে অভয় দিয়ে চললেন জন্মেজয়ের কাছে । 


মহাভারত | ৮ 


সর্পযজ্ঞের কুণ্ডে শেষ আহুতি দিতে উদ্যত হয়েছেন পুরোহিত। 
আকাশ-পথে ছুটে আসছে তক্ষক-_-আর বক্ষা নেই, এখনি যজ্ঞকুণ্ডে 
ঝাপিয়ে পড়ে প্রাণ হারাতে হবে তাকে । এমন সময়ে আন্তীক 
এসে উপস্থিত হলেন যজ্ঞস্থানে । উবের্ধ আকাশে তক্ষকের দিকে 
তাকিয়ে তিনি বললেন £ “তিষ্ঠ__তিষ্ট _তিষ্ঠ” অর্থাৎ থাম-_থাম-- 
থাম। তক্ষক আকাশে থেমে রইল । আস্তীক তখন জন্মেজয়ের কাছে 
এগিয়ে গিয়ে বললেন £ “মহারাজ, ভিক্ষা চাই কিছু ।” 

ভারী সুন্দর মুখখানা আস্তীকের-_-যেন সর্ষের আলো আর 
াদের জোছনা একত্রে মিশেছে তাতে! তার কন্বর যেমন 
গম্ভীব, তেমনি মধুর । দৃষ্টিতে তার তেজও প্রচুর, করুণাও অটেল। 

আস্তীককে দেখে মুগ্ধ হলেন জন্মেজয়, বললেন ঃ “ব্রান্গণকে 
অদেয় আমার কিছুই নেই । বল, মুনিগাকুর, তোমার কি চাই ?” 

“সর্পসত্র বন্ধ করুন, মহারাজ । এই আমার একমাত্র প্রার্থনা” 
বললেন মহামুনি আস্তীক। 

সত্যসন্ধ রাজ! প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। বন্ধ হল সর্পসত্র-_- 
রক্ষা পেল তক্ষক ও সর্পবংশ । 


এমনি করে সর্পযন্ পণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু এই যজ্দের ফলে 
পৃথিবীর সেরা গ্রন্থখানির প্রচার হল। গ্রন্থখানি হল একখানি 
মহাকাব্য, নাম £ মহাভারত। কুরুবংশের অর্থাৎ জন্মেজয়ের পূর্ব- 
পুরুষদের কাহিনী নিয়ে সেখানা রচনা করেছিলেন মহামুনি 
কৃষ্দৈপায়ন ব্যাস। লক্ষ শ্লোক ছিল তাতে। 

সর্পযজ্জের যখন উদ্যোগ চলছিল, তখন কৃষ্দ্বৈপায়ন এসেছিলেন 
জন্মেজয়ের সভায়। রাজ তাকে অন্থুরোধ করেন মহাভারত 


৯ ভীক্মের জন্ম 


শোনাতে । কিন্তু মুনিব সে অবসব ছিল না। তিনি তার শিষ্য 
বৈশম্পায়নকে আদেশ দেন বাজাকে মহাভাবত শোনাতে । নিত্য 
সর্পসত্রেব ফাঁকে ফাঁকে বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে মহাভাবত শোনান । 

এবাবে শোন সেই মহাভাখতেব কাহিনী--ভ।বতবর্ষের অনুপম 
গর্ব পুথিবীৰ অমূল্য সম্পদ্‌ মহাভাবত । 


ভীষ্ষের 


গাবী অস্ফিব হযে পড়েছেন বাঁজা শাস্তন্ব। সাবা বাতেৰ 
মধ্যে একবাবও তিনি চোখেব পাতা এক কবতে পাবেননি, 
বিছ'নায় শুতে পাবেননি পর্ধস্ত- ফুলেব মত কোমল বিছান। 
কাটাব মত বিধেছে তাকে! 

মহাবাজচক্রবর্তা বাজ! কুকবংশধব শান্তনু । বাজাব বাজ তিনি 
-_ সম্রাট । হস্তিনাৰ সিংহাসনে বসে তিনি গৌবব বাড়িয়েছেন 
ভবতবংশেব। বড় বুড় বাজাবা তাব সামনে এসে মাথা নোয়ান-_ 
কত বাজমুকুট লোটায় তাৰ পায়ে তলায়। কত সৈম্যসামস্ত 
তাব, কত ধন-সম্পদ! কোন খ্শ্বধেবই তাব অপ্রতুল নেই। 
সাবা ভাঁবতবষ জুড়ে তাব স্থশাসন আব বীবত্বের খ্যাতি। 
দেবতারা পর্ধস্ত সমাদব কবেন তাঁকে । তবু, মনে তব সুখ নেই। 

বাজবানী গঙ্গাদেবী একে-একে সাত ছেলের মা হয়েছিলেন । 
ছেলে ত নয়--সব যেন দেবশিশু। ঘব আলো-কবা বপ তাদের, 
কিন্ত বাঁজ! শাস্তন্্ ছেলেদের খানিক য। চোখেই দেখেছেন__একবার 
বুকে ধরাব সুযোগও পাঁননি; কারণ, যেই একটি ছেলে জম্মেছে, 
অমনি বানী তাকে কোলে তুলে নিয়ে গঙ্গাতীরে গেছেন এবং 
শিশুটিকে নদীগর্ভে বিসর্জন দিয়ে ফিরে এসেছেন রাজপুরীতে ! / 


মহাভারত ১০ 


এমনি করে একে একে সাত-সাতটি ছেলেকে মেরেছেন সম্রাজ্জী 
গঙ্গা । একি মা, না রাক্ষসী, না উন্মাদিনী ! ছুঃখে রাজা শাস্তন্থর 
অন্তর ছেয়ে গেছে _কখনও ব৷ মহাক্রোধে জ্বলে উঠেছেন তিনি, তবু 
গঙ্গাকে বাধা দেবার সাহস হয়নি তার। এর একটু কারণ আছে । 

শান্তন্ধ তখন যুবক। একদিন তিনি গঙ্গাতীরে বেড়াচ্ছিলেন 
এক। এক।। এমন সময়ে একটি কন্ঠাকে তিনি দেখতে পেলেন । 
অপরূপ রূপবতী কন্ঠাটি। কাল মেঘের ঢল নেমেছে তার হাটু- 
ছ্োঁওয়। চুলগুলি বেয়ে, ভোরের নরম রোদও ম্লান হয়ে যায় তার 
গায়ের রঙের কাছে, হরিণীর মত টানা-টানা কাল চোখ ছুটিতে 
তার আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা, তার পায়ে পায়ে ঘাসের 
বুকে পন্স ফুটছে যেন ! 

শাস্তন্ব মেয়েটিকে দেখেন আর অবাক্‌ হন, ভাবেন £ কে এ-_ 
কোন ছদ্বেশিনী দেবী নয়ত? মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেলেন 
তিনি, তাকে বিয়ে করতে চাইলেন । 

মেয়েটি বলল £ “মহারাজ, আমি দেবকন্তা । আমার নাম গঙ্গা । 
আপনাকে আমি বিয়ে করতে রাজী আছি তবে এক শর্তে।” 

কি শর্ত? না, বিয়ে পর মেয়েটির কোন কাজে বাধ! 
দেবেন ন৷ শান্তনু, তিরস্কার করবেন না,-এমন কি, কেন যেজে 
কাঁজ সে করেছে, তা জানতে পর্যস্ত চাইবেন না। শাস্তন্ু যদি 
এ শর্ত ভাঙেন, তাহলে তখনি মেয়েটি রাজাকে ছেড়ে চলে যাবে 
চিরদিনের মত। ূ 

এ শর্ত মেনে নিয়েই গঙ্গাদেবীকে বিয়ে করেন রাজ। শান্তনু । 
আর, তাই আজ গঙ্গা নৃশংসভাবে সাত-সাতটি ছেলেকে মেরে 
ফেললেও শান্তনু তাকে বাধা দিতে সাহস পাননি-_ পাছে শর্ত, 
ভাঙে, পাছে গঙ্গাদেবী তাকে ছেড়ে চলে যান। 
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এবার অষ্টম সন্তানের পালা । এটিকেও কি অমন কবে মাববেন 
গঙ্গা? সাব। রাত ধবে এই কথাই ভাবছিলেন শান্তনু । ভাবতে 
ভাবতে ভোঁবেব দিকে পাগলেব মত হয়ে উঠলেন তিনি-_ছুটে 
চললেন আতুড়ঘবে । 

আঃ! এ যে গঙ্গাদেবী আতুড়ঘবে বসে। কোলে তাৰ 
সগ্যোজাত ছেলে । এ ছেলেটি যেন আগেব সাঁতটিব চেয়েও ঢেব 
বেশী স্তন্দব--ঢেব বেশী স্ুলক্ষণ | 

দ্বজাব কপাঁটেব আড়াল থেকে পুত্রকে দেখে মুগ্ধ হলেন 
শাস্তনু-_তাব চোখেব পলক আব পড়ে না। 

হঠাঁৎ গঙ্গাদেবী ছেলেব দিকে চেয়ে মুছ্ব মুহ্ব হাসতে লাগলেন । 
ত। দেখে দ্রুদ্বক কবে উঠল শান্তন্বব বুক! তিনি ছুটে গিয়ে 
দাড়ালেন বাঁনীব সামনে, বললেন £ “গঙ্গা__গঙ্গা, এটিকেও মেবো না, 
বাক্ষসী, মেবো না)” কান্না চাপতে গিয়ে বাজাব গলাব জব আটকে 
গেল । 

গঙ্জাদেবী মাথা তুঢুল বাজাব দিকে চেষে একটু হাদলেন। সে 
হাসি ভাবী মধুব__ভাবী ভযঙ্কব ! বানী বললেন  “মহাবাজ, শর্ত 
ভাঙলে তুমি । স্বতবাং, এখুনি আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব। 
মা হয়ে নিজেব হাতে সস্তানদেব মেবেছি বলে তুমি আমাকে 
“রাক্ষসী” বললে, কিন্তু জান নাত, মহাবাজ, কেন মেবেছি। এবার 
শোন সেই কাহিনী ।৮ 

গা বলতে লাগলেন £ “স্বর্গে আষ্টবস্ত নামে আট ভাই দেবত। 
আছেন। একদিন তাব! তাদের পত্বীদেব নিয়ে বেড়াতে যান 
বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে । মুনি তখন আশ্রমে ছিলেন না । আশ্রমে 
ছিল বশিষ্ঠেব গাভী-_নন্দিনী। নন্দিনী হল কামধেনু,__তার কাছে 
যা! চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। বস্থদের এক ভাইয়ের নাষ 
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ছ্য। নন্দিনীকে দেখে ছ্য-বস্থুর স্ত্রীর ভারী লোভ হল। তাঁর 
গীড়াীড়িতে বন্ুবা চুরি করে নিয়ে গেলেন নন্দিনীকে । 

এদ্রিকে বশিষ্ঠ আশ্রমে ফিরে দেখেন, নন্দিনী নেই | ধ্যান করে 
তিনি জানতে পাবলেন বস্ুদেব অপকর্ধেন কথা । তখন তিনি ক্রুদ্ধ 
হয়ে অভিশাপ দিলেন £ বনুরা মানুষ হখে জন্মাবেন পৃথিবীতে |” 

শান্তনু স্তম্তিত হয়ে শুনছিলেন গঙ্গাব কথা । সাগ্রহে তিনি 
জিজ্ঞাসা! কবলেন € “তারপর ?” 

গঙ্গাদেবী বললেন £ “বশিষ্টের দেওয়া অভিশাপেন কথা হাওয়ায় 
ভেসে পৌছল বদের কানে । তখন ভাবী মুষড়ে পড়লেন তারা । 
শ্খেব শ্র্গ ছেড়ে কি কবে তীাবা গিয়ে বাস কববেন ছুঃখের 
পৃথিবীতে? বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে কাকুতি মিনতি কবতে লাগলেন 
তারা। তাদের কান্নায় মুনিব অন্তর গলে গেল। বললেন তিনি £ 
অভিশাপ ত মাব ফেরান যাবে না_ মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মীতেই 
হবে বহ্ুদের, তবে জন্মমাত্র্ তাদের মত্যু হবে-তখন তাবা আবার 
ফিবে আসবেন স্বর্গে; কেবল ছ্য-বশ্র নিজেব হাতে নন্দিনীকে চুরি 
করেছিলেন বলে দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকবেন ।” 

এই কাহিনী শেষ করে রানী বললেন £ “মহারাজ, আমি 
গঙ্গাদেবী-বন্্রদের মুক্তি দেবার জন্তা মানবীব বেশে বিয়ে করে- 
ছিলাম তোমাকে | স্বর্গেব অষ্টবস্থই তোমাব আট ছেলে । আর 
ইনি হলেন ছা-বস্থ। এঁকে অনেক দিন মানুষ হয়ে বাস করতে 
হবে পৃথিবীতে । এখন এঁকে আমি নিয়ে যাচ্ছি-_বড় করে মানুষ 
করে আবার তোমাকে ফিবিয়ে দিয়ে যাব |” 

এই বলে ছেলেটিকে নিয়ে অন্তর্ধান করলেন গঙ্গাদেবী। 
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হস্তিনাপুর আধার করে শান্তমুর সকল স্ুখ-শাস্তি হরণ করে 
গঙ্গাদেবী চলে গেলেন । 

দিনের পর দিন কাটে । বাতের পর ভোব হয়, শীতের পর 
বসন্ত আসে-পাতা-ঝরা গাছে নতুন পাতা গজায়, পালিয়ে- 
যাঁওয়। কোকিল আবাব ফিরে আসে তস্তিনাব গাছে গাছে। কিন্তু 
রাজা শাস্তন্বুর মনে শাস্তি আব ফেরে না। 

একদিন মনের ছুঃখে একা একা গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন 
শান্তনু । হঠাৎ দেখলেন £ একটি ছেলে তীর-ছোড়া অভ্যাস 
করছে । তীর-ছোড়ায় আশ্চধ দদ ছেলেটির -বাণে বাণে গোটা 
গঙ্গানদী ছেয়ে ফেলেছে সে। রাজাকে দেখতে পেয়েই ছেলেটি 
অদৃশ্য হয়ে গেল। 

ছেলেটিকে দেখে শাস্তন্থব বুকের ভিতরটা টন্টন্‌ করে উঠল। 
তার মনে হল £ ছেলেটি যেন তাবই-__সেই যাকে নিয়ে গল্গাদেকী 
চলে গিয়েছিলেন । গঙ্গাতীরে দাড়িয়ে কাতরকণ্ঠে বলে উঠলেন 
শাস্তনু ; “গঙ্গা__-গল্গা, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও,আমি যে 
আর এক! থাকতে পারি না” 

সঙ্গে সঙ্গে দেবী গঙ্গা এ ছেলেটির হাত ধরে রাজার সামনে এসে 
উপস্থিত হলেন, বললেন £ “এই নাঁও, মহারাঁজ, তোমার ছেলে। 
এর নাম রেখেছি ঃ দেবব্রত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধন্নুবিদ্‌ পরশুরাম যত 
রকম অন্ত্রচালনা জানেন, এও ত। জানে; দেবগুরু বৃহস্পতি আর 
দৈত্যগুরু শুক্তাচার্ধ যত শান্তর জানেন, সে সমস্ত ওর কথস্থ।” এই 
বলে দেবত্রতকে রেখে গঙ্গাদেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাজা 
মহানন্দে ছেলেকে নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে এলেন। 
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কুমার দেবব্রত--যেমন তার রূপ তেমনি গুণ, যেমন বিদ্যা তেমনি 
বৃদ্ধি, যেমন শক্তি তেমনি সাহস। সার! রাজ্যময় কুমারের জয়- 
জয়কার--ন্বর্গ-মত্য-পাতালে তার খ্যাতি । রাজ শান্তনু দেবব্রতকে 
যুববাজ করে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন । 

এর চার বছর পরে শান্তনু একদিন যমুনা-নদীর তীরে 
বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি একটা ভারী মধুর গন্ধ পেলেন। 
কোথা থেকে এ গন্ধ আসছে, তা খুঁজতে খুঁজতে কিছু দূর এগিয়ে 
গিয়ে তিনি দেখলেন £ পরমাস্মন্দরী একটি মেয়ে খেয়া-নৌকা 
বাইছে, আর তারই দেহ থেকে বেরুচ্ছে এ মন-মাতান সুগন্ধ | 
রাজা মেয়েটির পরিচয় নিলেন_-নাম তাব সত্যবতী, সে হল 
দাসরাজের মেয়ে। 

সেকালে ভারতবর্ষে দাসেরা ছিল মস্ত জাতি। মাছ-ধর৷ ও 
নৌক।-বাওয়। ছিল তাদের পেশা ৷ বিক্রমে মর্ধাদায় তারা ভারতের 
একটা প্রধান জাতি ছিল। সত্যবতী ছিলেন দ্রাসরাজের পালিতা 
কন্যা | 

শান্তনু দাসরাজের কাছে গিয়ে সত্যবতীকে বিয়ে করতে 
চাইলেন। দাসরাজ বললেন £ শাস্তন্ুর মত রাজা সত্যবতীকে বিয়ে 
করবেন, এ ত তার পরম সৌভাগ্য ! তবে শর্ত আছে-_সত্যবতীকে 
হস্তিনায় পাঁটরানী করতে হবে, এবং তার ছেলে হলে সেই ছেলেকেই 
বসাতে হবে কুরুবংশের সিংহাসনে । 

দ্বিতীয় শর্তটি মেনে নিতে পারলেন ন! শাস্তন্থ । দেবত্রতের মত 
সবগুণধর ছেলেকে ফেলে কি করে অন্যকে সিংহাসন দেবেন তিনি ? 
ছুঃখিত মনে তিনি হস্তিনায় ফিরে এলেন। 

হস্তিনায় ফিরেও সত্যবতীকে ভুলতে পারলেন না শাস্তম্থু। 
রাতদ্দিনই তিনি মনমর! হয়ে থাকেন। বাপের অবস্থা দেখে বড় 


১৫ ভীক্ষের গ্রতিজ্ঞা 


চিন্তিত হলেন দেবব্রত । শাস্তন্নুকে জিজ্ঞাসা করে তিনি কোন সত্তর 
পেলেন না। অনেক তত্বতলাশ করে অবশেষে তিনি রাজার অন্তরঙ্গ 
বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারলেন ব্যাপাবটা। তখন তিনি 
পিতাকে কিছু না জানিয়ে কয়েকজন প্রধান প্রধান অমাত্যকে সঙ্গে 
নিয়ে স্বয়ং গেলেন দাসরাজ্যে । 

দাসরাজ শাস্তন্থকে যা বলেছিলেন, এবাবও তাই বললেন। 
তখন দেবব্রত বললেন £ “শুনুন, দাসবাজ, আমি প্রতিজ্ঞ। করছি ঃ 
মা-সত্যবতী হস্তিনার পাটরানী হবেন, আর তাব ছেলেই হবে 
কুরুরাজ্যের রাজা । আমি সিংহাসনেব দাবি ছেড়ে দিলাম ।” 

দাসবাজ অবাক্‌! বললেন ঃ “যুবরাজ, আপনি ধন্য__মহাপুরুষ 
আপনি! এমন কবে যে কেউ অত বড় রাজপদ ছেড়ে দিতে পারে, 
তা স্বপ্পেবও অগোচর। জানি, আপনি সত্যবাদী-আপনার 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন । কিন্তু, যুববাঁজ, আপনারও ত ছেলে হবে__ 
সে নিশ্চয়ই সত্যবতীর ছেলের কাছ থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেবে |” 

এ কথায়” দেবব্রত বললেন ? তবে শুনুন, দাসরাজ, আমার 
দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞ ঃ জীবনে কোনদিন বিয়ে করব না আমি-_চির- 
কুমার থাকব; তাহলে আমার ছেলেও হবে না এবং সিংহাসনের 
জন্যে মা-সত্যবতীর ছেলের সঙ্গে বিবাদও করবে না কেউ 1” 

এ প্রতিজ্ঞা শুনে উপস্থিত সৃকলে স্তস্তিত হয়ে গেল। আকাশ 
থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল দ্রেবরুতের মাথায়? মেঘের আড়াল থেকে 
দৈববাধী হল £ “মহান্‌ ত্যাগী কুমার দেবব্রত আজ ষে ছুহ শ্রাভিজ্ঞ 
করলেন, এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞা স্বর্গে মত্যে পাতালে আর কেউ 
কখনও করেনি । মানুষে যা ভাবতে পারে না, দেবতাদের যা 
অসাধ্য, তেমনি ছুই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি। আজ থেকে 
তাই ওর নাম হবে ঃ ভীল্ম।” 


মহাভারত ১৬ 


দাসবাজ তখন পবমানন্দে সত্যবতীকে এনে ভীম্মেব হাতে 
দিলেন। ভীম সত্যবতীকে বললেন £ “বথে উঠন, মা_আপনার 
বাজ্যে চলুন |” 

সত্যবতীকে পেয়ে শীস্তন্থ ভীম্মেক উপব অত্যন্ত খুশী হলেন, 
তাঁকে “চ্ছামৃত্যু'-বব দ্রিলেন। এই ববেব জোঁবে ভীম্ম তাব যত 
দিন ইচ্ছা বেঁচে থাকন্তে পাবাবেন এব* তাব ইচ্ছা হলেই তবে মৃত্যু 
হবে। 


কৌরব ও পাগুৰ 


পান্তনুব সঙ্গে বিষে হয়ে গেল সত্যবতীব। ছুই ছেলে হল 
সত্যবতীব ঃ চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীয। শাস্তন্ধ মাবা গেলে ভীম্ম 
চিত্রাঙ্গদকে হস্তিনাব দিংহামনে বসালেন । 

বন গুণে গুণী ছিলেন চিত্রাঙ্গদ । কিন্তু, এক ফোঁটা লেবুব বসে 
যেমন এক হাঁড়ি হরধ কেটে যায, তেমনি একটি মাত্র দোষে অকালে 
নষ্ট হয়ে গেল চিত্রাঙ্দেব জীবন । দোঁষরি তল £ অহঙ্কাব। তিনি 
ভাবতেন £ তাব মত বীব আব কউ নেই। তাই যখন-তখন যাকে- 


বেড়ালে অপমান কবা হয় আমাকে । হয় তুমি তোমার নাম 
পালটাও, নয়ত যুদ্ধ কর আমার সঙ্গে” 


১৭ পাণ্ডব ও কৌরব 


গন্ধর্বরাজ ত রাগে আগুন! কি, মান্থুষ হয়ে এমন স্পর্ধা ! 
তবে ধর অস্ত্র। 

বাধল লড়াই ছ্জনে । ছুজনেই সমান বীর, ছাজনেরই সমান 
অন্ত্রকৌশল। বুক্ষণ পর্যস্ত কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পাবলেন 
না। কিন্তু হাজাব হলেও হস্তিনাবাজ মানুষ, তাই শেষ পর্ধযস্ত তিনি 
মারা গেলেন। 

চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পবে হস্তিনাঁব বাঁজ। হলেন বিচিত্রবীর্ধ। তাৰ 
হল তিন ছেলে £ ধৃতরাষ্ট্র পাও ও বিছুব। 

বিচিত্রবীর্ষও অল্প বয়সে মাবা যান। তাব বড় ছেলে ধুতবাষ্ট্র 
ছিলেন জন্মান্ধ। তাই, রাজ! হলেন মেজ ছেলে পাও । ছোট ছেলে 
বিছ্বব ছিলেন পরম ধামিক ও স্তুবুদ্ধি, তিনি হলেন মন্ত্রী । 

পেশাওয়াবের কাছাকাছি ছিল গান্ধার-রাজ্য। সে রাজ্যের 
বাজকন্য। গান্ধারীর সঙ্গে বিয়ে হল ধূতরাষ্ট্রের। স্বামী অন্ধ বলে 
সতীলক্ষমী গান্ধাবী বিয়েব দিন থেকেই কাপড়ের পুরু পটী দিয়ে 
নিজের চোখ বেঁধে রাখলেন চিরজীবনেব মত। 

পা বিয়ে করলেন কুস্তীভোজের মেয়ে কুস্তীকে আর মদ্রদেশের 
রাজভগিনী মান্রীকে । 

বিশ্বরের বিয়ে হল দেবকরাজকন্যার সঙ্গে । 

দেবতাদের বরে কুস্তীর হল.তিন ছেলে, আর মাত্রীর ছুই। 
যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন__-এই দ্রিনজন কুস্ীর ছেলে; মান্রীব ছেলে 
হল নকুল ও" সহদেব। ধর্মদেবের বরে জন্মেছিলেন বলে যুধির" 
ছেলেবের! থেকেই পরম ধামিক হয়ে উঠলেন ; বায়ু-দেবতা পবনের 
বরে জন্মে ভীম হলেন মহাবলশালী ; দেবরাজ ইন্দ্রের বরে অজুনি 
হলেন সর্বগুণধর মহাবীর ; আর, ত্বর্গের চিকিৎসক ছু ভাই 
শ্িনীকুমারের বর পেয়ে নকুল হলেন অতি রূপবান এবং সহদেব 

৮. 


মহাভারত ১৮ 


হলেন তীক্ষ বুদ্ধিমান ও বায়ুর ন্যায় দ্রতগতি। পাঙুর এই পাঁচ 
ছেলেকে লোকে বলত ঃ পাগুব। 

ধৃতবাষ্ট্রের পত্বী গান্ধারীর হল এক শ ছেলে আর একটি মেয়ে । 
বড় ছেলে ছুটির নাম ছুর্যোধন ও ছুঃশাসন, মেয়েটির নাম ছুঃশল! । 
ধৃতবাষ্ট্র একটি বৈশ্যজাতির মেয়েকেও বিয়ে করেছিলেন ; সেই 
সত্রীর যুযুৎস্থ নামে একটি ছেলে হয়। কুরুবংশের সন্তান বলে 
ধতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলা! হত ঃ কৌরব। 

কৌরব-পাণ্ডবদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে বড় ছিলেন যুধিষ্টির, 
তারপর ভীম, তারপর ছধোধন | 

বাজা পা্ডও অকালে মারা গেলেন। ছোট রানী মাড্রী স্বামীর 
সঙ্গে সহমরণে গেলেন। আব কুস্তী বেঁচে রইলেন নাবালক 
পাগ্ডবদের মানুষ করার জন্য । ভীম্ম ও বিছ্রের পরামর্শ নিয়ে 
অন্ধ ধূতরাষ্ট্র রাজকার্ধ চালাতে লাগলেন। কৌরব-পাগুবেরা 
পিতামহ ভীম্মের স্সেহে-যত্বে মানুষ হতে লাগলেন । তাদের 
লেখাপড়া আর অস্ত্রবিষ্তা শেখানর ভার পড়ল আচার্য কূপের উপর। 


ভীমের বিষপান 
উন 3 ও ম্পদ্‌, 
৭1৮ বড ৯ । ০ ' “ধর সখ 
রস্বিত 
তং নে ঢ12 7. তিল । ত্িদ শি | ৷ কথা ত 
হ,৭ 1 ৬০ 2১1 বুতরাধি পি 4 শব রাজা 


২০৬৯ ।* ক্ষণে আর কেহ বা পাগুবদের বলত ? রাজপুত্র? তারপর 
দ্নেখ না, বয়সে বড় হলেও বরং হর্যোধনের রাজ। হওয়ার আশ 


১৪ ভীমের বিষপান 


থাকত, তাও যুধিষ্টির জন্মালেন সবার আগে,-এমন কি, এ গোয়ার 
ভীমও কিনা বয়সে ছুর্যোধনেব একবেলার বড়! বরাত-_বরাত ! 

ভীমই হয়েছেন ছুর্ধোধনেব মস্ত জ্বালা । হাজার হাতির শক্তি 
ভীমেব দেহে । ছুর্যোধন তাঁকে এড়িয়েই চলেন । তবু কি বেহাই 
আছে? এই ত সেদিন। কৌরব-পাগডবেরা একত্রে গিয়েছিলেন 
বাগানে। এক-একজনে এক-একটি গাছে উঠে ফল খেতে -আরস্ত 
করলেন। ভীম এক ফাঁকে চুপিসাড়ে নেমে পড়লেন গাছ থেকে, 
তাঁবপর এক-একটি গাছে মাবলেন এক-এক লাখি,__ঝম্ঝম করে 
উঠল গাছগুলো, গম্গম্‌ করে উঠল সাবা বাগান, আর ছুম্দাম্‌ করে 
মাটিব উপরে আছড়ে পড়লেন এক শ পাঁচ ভাই-_যেন এক-একটি 
বোৌটা-খসা পাকা তাল ! 

আরেক দিনের কথা । কৌরব-পাঁগুবের মিলে ঝুটোপুটি 
সাতার কাটছিলেন রাজদীঘিতে। হঠাৎ ভীমেব মাথায় চাপল 
ুষ্টবুদ্ধি। তিনি এক-একবারে চার-পাচটি করে ভাইকে চেপে ধরে 
জলের মধ্যে চুবোতে লাগলেন। বারংবার চোবানি খেয়ে চোখে 
অন্ধকার দেখলেন কুমাবেরা। ভীমের চেহারা যেমন পাহাড়ের 
মত, গায়েও অন্থুরের বল। বুনে! হাতিকে লেজে ধরে মাথার উপরে 
তুলে তিনি ঘোরান, ছুহাতে ছু-ছটো! বুনো ষাড়কে শিডে ধরে 
ঠেলে কাবু করেন, বাঘ-সিংহ ত তার কাছে কুকুর-বিড়ালের সমান । 

আর অধূ কি ভীম? এ অজুন? কৃপাচার্য অস্ত্রবিষ্ভা। শেখাচ্ছেন 
কুমারদের। অন্ত কুমারের! এখন পর্যস্ত ভাল করে ধন্থুকই ধরতে 
পারেন না, অথচ অজ্ঞ কিনা এরই মধ্যে প্রায় সমস্ত ধন্ুবিদ্তা 
শিখে ফেলেছেন! ভীমার্জ্ন একত্র হলে সারা পৃথিবীই জয় করতে 
পারেন--কৌরবেরা কোন্‌ ছার! সুতরাং, বাহুবলে সিংহাসন 
খমধিকার করার ক্ষমত! নেই ছৃর্যোধনের । 


মহাভারত ২০ 

তারপর যুধিষ্ঠিব। প্রজার! সব “বড় কুমাব' বলতে অভ্ঞান-__ 
ভারী ধামিক নাকি তিনি ! ধাঁমিক ন1 ছাইঈ-_সব ভগ্ডামি-_সব মন 
ভোলাবাব কৌশলমাত্র । 

নাঃ, ছুধোধন আর পাবেন না! তার আহারে রুচি নেই, 
রাতে ঘুম নেই, মনে আনন্দ নেই, জীবনে স্বস্তি নেই। অবশেষে 
তিনি স্থির করলেন ঃ যে করেই হোক, ভীমকে .মাবতে হবে । ভীম 
মরলে, কৌরবেরা সবাই মিলে অজুননকেও মারতে পাববেন। তখন 
যুধিষ্টির ত শোকেই মাবা যাবেন__ভাইয়েদেব যা ভালবাসেন 
তিনি । 

ভীমকে মাবার ফন্দি আটেন হুর্যোধন। একদিন তিনি ভাল 
ভাল সব সন্দেশ তৈরী করালেন । তার মধ্যে কয়েকটাতে তিনি 
মিশিয়ে দ্রিলেন সাজ্বাতিক কালকুট-বিষ । সে বিষ খেলে মানুষ 
টের পায় না যে বিষ খাচ্ছে, অথচ ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ে 
মারা যায়। 

সন্দেশ তৈবী করিয়ে ছুধোধন কৌরব-পাগুবদেব বললেন £ 
“চল, ভাই, আজ সবাই মিলে গঙ্গাতীরের বাগানে গিয়ে বনভোজন 


' করি।” 


₹ উপরে 

চগট-বড় 

পাখি । 

রর "৭ গীতি, (কচচ্ষু 

,এ:0৯4০। €বশা অক অপূর্ব 

মায়াপুরীতে নানা রঙের দীপ জ্বেলেছে, আর পাখিরা যেন মন- 
মাতান সুরে পথিকদের ডাকছে “আয় আয়” বলে। 


২১ ভীমের বিষপান 


কুমাবেবা গঙ্গাতীবে গিয়ে প্রথমে সবাই বেশ খানিকট।! 
হুটোপুটি সাঁতাব কাটলেন, তারপব একত্রে খেতে বসলেন । 

আজ ছুর্যোধনেব কাছে ভীমেব খাতিব দেখে কে? তিনি 
নিজে সন্দেশ বেছে বেছে “খাও দাদা _খাও দাদা” বলে খাওয়াতে 
লাগলেন ভীমকে । আব ভীম? তাব ত ভোজনেই আনন্দ! 
খেতে তিনি বেজায় পটু, তাই লোকে তাকে বলত £ বৃকোদব 
অর্থাৎ বাঘেব মত পেটওআলা লোক। ভীম মহানন্দে টপাটপ, 
কষেক শ বিষ-মাখান সন্দেশ খেয়ে ফেললেন। 

খেয়ে-দেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পভলেন। সীঁতাব কেটে পবিশ্রম 
হয়েছিল খুব, তাবপব খাওযাটাও হয়েছিল ভাবী, ফলে শোওয়ামাত্র 
সবাই ঘুমিয়ে পডলেন অসাড়ে। 

ঘুম নেই শুধু ছুর্ষোধনেব চোখে । বাঁঘেব মত ওত পেতে 
বসে আছেন তিনি! যেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন, অমনি তিনি 
নিজেব কয়েকটি ভাইকে খুম থেকে তুললেন। ভীম তখন 
বিষে ঘোবে অজ্ঞান।, ছুর্যোধন এবং তাব ভায়েবা বনলত। 
দিয়ে শক্ত কবে বাঁধলেন তাকে, তাবপব গঙ্গায় ফেলে দিলেন। 

ঘুম ভেঙে ভীমকে দেখতে না পেয়ে পাগুবেবা ভাবলেন £ 
তিনি বোধহয় আগেই ফিবে গেছেন বাজপুবীতে । তাঁবাও তাই 
রাজপুবীতে ফিবে গেলেন । কিন্তু সেখানেও ভীম নেই ! 

ব্যাপার শুনে আকাশ ভেঙে পড়ল মা-কুম্তীব মাথায়। তিনি 
৬াঁবলেন £ ভীমকে 'মাটেই দেখতে পাবেন না ছুযোধন+_কফে 
জানে, ছর্যোধনই হয়ত মেবে ফেলেছেন তাকে । 

বিছুরকে ডেকে পাঠালেন কুস্তী। বিছবব সব শুনে চুপি-চুপি 
বললেন ঃ ভয় নেই, ভীম ফিরবেনই, 
থু পাগডবের দীর্ঘজীবী হবেন। 


মহাভারত ১২ 


এদিকে জ্ঞানহারা ভীম একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছেন 
গঙ্গায়। শেষে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন একেবারে নিচে__পাতালে 
নাগলোকে । সেখানে সব সাপের বাস। ভীমকে দেখতে পেয়ে 
ফৌসফোস করে তেড়ে এল তারা, এলোপাথারিভাবে ছোবল 
মারতে লাগল তাকে । এতে ভীমের অপকারের বদলে উপকারই 
হল-_সাপের বিষে সন্দেশের বিষ গেল কেটে-_বিষে হল বিষক্ষয় ! 
ভীম চেতন। ফিরে পেলেন । 

চেতনা ফিরে পেতেই ভীম যে-কে সেই। কি, সাপের এত 
স্পর্ধা-_তাকে কামড়ায়! এক মোচড়ে তিনি তার দেহ থেকে 
লতার বাঁধন পট্‌ করে ছিড়ে ফেললেন । তারপর শুরু হল সাপদের 
সঙ্গে তার ছেলেখেলা--এক-একটা সাপকে হাতের মুঠোয় টেনে 
ধরেন তিনি, আর তার মাথাটা গুড়িয়ে দেন। এমনি করে অনেক 
সাপ তিনি মারলেন । 

সাপেরা হস্তদস্ত হয়ে ছুটে গেল তাদের রাজা বাস্থকির কাছে। 
“মহারাজ, কে একটা মানুষ এসে নাগলোক ধ্বংস কবে ফেলল যে! 
যেমন পাহাড়ের মত চেহারা তার, তেমনি দানবের মত শক্তি ।” 

বাসুকি সাপদের সঙ্গে এসে ভীমকে দেখেই বলে উঠলেন £ 


বান তি গা নী ৯. চস পীর | পিপি দিদি আর, 
১) টা নি এর 11 | 

(শ & রি | এ তিনি 

' ঠা, ২, | বাশি হি, না ৮৬৬ 

দিলেন, লনা টি ভাজ হ্বাউন তিন কবলে হাজার 


04 বৃষ ২০৭ তে ভান অক্-এক চুখুকে এক-একাট করে 
মোট আট কলসী রসায়ন পান করলেন। তারপর আট দ্দিন 
ধরে একটান! ঘুমলেন তিনি । 


২৩ অন্ত্রপরীক্ষা 


আট দিনের দিন ঘুম ভাঙল ভীমের। আট কলসী রসায়ন 
পাঁন করে তাঁর দেহে প্রায় অধুত হস্তীর বল হয়েছে। তখন 
তিনি নাগরাঁজ বান্তকির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নাগেদের পিঠে 
চড়ে গঙ্গাতীরে এসে পৌছলেন। বাস্ুকি তাকে বহু মূল্যবান্‌ 
অলঙ্কার উপহার দিলেন । 

ভীমকে ফিবে পেয়ে মা-কুস্তী আর পাগুবদের সেকি আনন্দ! 
ওদিকে ছুর্যোধন যখন দেখলেন যে, ভীম কালকুটও হজম কবলেন, 
তখন তার হঃখ আব ছুশ্চিন্তার পরিসীমা রইল না। 


অন্ত্রপরীক্ষা 

দিন কাটে। 

এক দিন কৌরব-পাগ্ডবেরা মাঠে গুলিডাণ্ডা খেলছিলেন। 
হঠাৎ তাদেব গুলিটা ছিটকে গিয়ে পড়ল একটা কুয়োর মধ্যে । 
কুয়োটায় জল ছিল ন1 বটে, কিন্তু সেটা গভীর ছিল খুব। কুমারের! 
তাই গুলিট| তুলতে পারলেন না। এদিকে তাদের আর গুলিও 
নেই। ফলে, খেল! গেল পণ্ড হয়ে-__কুমারের! মুখ কাল করে 
দাড়িয়ে বইলেন। 

সেখানে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্দণ একধারে বসে হোম করছিলেন। 
কূমারনদর অবস্থা দেখে যায় হল তার । তিনি তাদের ডেকে হেসে 
'ল্লন £ “কি, গুলিটা তুলতে পারলে না ভোমরা ?- ভোম্রু! 
না ক্ষত্রিয়? তোমর। না! ভরতবংশের সন্তান? ছিঃ! এই দেখ, 
কি করে তুলতে হয়।” 

কাছেই ছিল কাশের বন। ব্রাহ্গণ একট! কাশ ছি'ড়ে সেটি 
ছুড়ে মারলেন কুয়োর মধ্যে । কাশটা গিয়ে গুলিটায় বিধে গেল। 


মহাভারত ২৪ 


তাবপবৰ আবেক কাশ ছুড়লেন তিনি। সেটি গিয়ে বিধল প্রথম 
কাশটিব পিছনে । এমনি কবে কাশেব পব কাশ গাঁথতে 
লাগলেন তিনি যতক্ষণ পর্যস্ত না শেষেব কাশটি কুয়োব পাড়ে 
এসে ঠেকল। তাঁবপব তিনি শেষেব কাশটি ধবে সেই কাশে 
গাথা গুলিটাকে হ্চ্ছন্দে তুলে আনলেন। নিজেব হাতেৰ 
আডিটাকেও কুযোব মধ্যে ফেলে দিয়ে অমনি ভাবে সেটাকে 
তুললেন তিনি । 

কুমাববা চমতকৃত হলেন। কি অদ্ভুত লক্ষ্য-_কি অভিনব 
কৌশল! ব্রাহ্ষণকে তীাবা সমাদব কবে নিয়ে গেলেন ভীম্মেব 
কাছে। 

ব্রাহ্মণকে আগে থেকেই চিনতেন ভীম্ম । নাম তীাব 4থায় ঢেনে 
_সেকালেব সেবা ধন্থুবিদ : কুমাবদের অস্ত্রগুক আনেক কপেব 
ভগিনীপতি তিনি। ভীম্ষমেব অন্থবোধে কুমাবদেব অস্ত্রশিক্ষাব ভাব 
নিলেন দ্রোণ। কৃপও অবশ্য বলেন তাব সহকাবী হযে। 

কযেক বছব ধবে আচার্ধ দ্রোণেব কাছে অস্ত্রবিষ্ভা শিখলেন 
কুমাববা। তাদেব মধ্যে অজুন ছিলেন সবচেয়ে মেধাবী, সবচেয়ে 
মনোযোগী, তাই তিনি আচাষেব সেবা শিষ্য হয়ে উঠলেন । দান 
তাকে অত্যন্ত ভালবাসাতল £% 


রখ ৬৮৭ ।খহর প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান 
ব)ওখদেব নিয়ে সভা জাণাকিয়ে বসলেন ধূতরাষ্ট্র। গান্ধারী কুস্তী 
প্রভৃতি রাজবাড়িব মেয়েরা বসলেন চিকের আড়ালে । পুরোহিত 


২৫ অস্ত্রপরীক্গা 


মঙজগলাচরণ করলেন, নিশান উড়ল, বাজি পুড়ল, বাছ্য বাঁজল, নকিব 
ঘোষণা করল কুমারদের নাম। 

আর, কুমারর! দ্রোণ ও কূপের পিছনে পিছনে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ 
করলেন। তাদের পরনে পট্টবন্ত্র, কোমরে বাঁধা রডীন উত্তরীয়, 
মাথায় রডীন উষ্তীষ, কানে ব্বর্ণকুগুল, বাহুতে স্বর্ণবলয়, তাদের বুকে 
লৌহকবচ, হাতে ধন্থুক ও গদ', পৃষ্ঠে তুণীব, কটিবন্ধে অসি। 

আবন্ত হল অস্তরক্রীড়া। কুমারদেব অস্ত্রচালনার কৌশল দেখে 
সবাই ধেন্ ধন্য করতে লাগলেন । 

ভীম ও ছুর্যোধনেব গদাযুদ্ধ দেখে বিন্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে গেল 
সবাই । মস্ত ছুই গদা হাতে নিয়ে ছুই খেপা হাতিব মত তারা 
লড়তে লাগলেন । চিরকালই তাদের মধ্যে রেষারেষি, এখন তাবা 
একেবা? ক*মারমুখী হয়ে উঠলেন । তা দেখে দ্রোণ ভয় পেয়ে 
থামিয়ে দিলেন তাদেব । 

এবার আরম্ভ হল অজুর্নের তীরধন্থুকেব খেলা । সেকি 
কৌশল ! প্রথমেই তিনি একট বাণ ছুড়ে চারদিকে দাউ-দাউ করে 
আগুন জ্বালিয়ে তুললের্ন। লোকে ত ভয়ে অস্থির! এমন সময়ে 
আবেক বাণ ছুড়লেন তিনি। চারদিক অমনি জলে থই থই করতে 
লাগল--আগুন গেল নিভে । আবাৰ আবেক বাণ-ব্যস্, অত 
জল কোথায় মিলিয়ে গেল! 

এমনি নানান্‌ খেলা ধেখালেন অজুনি । সবাই অবাঁক্‌ হলেন-_ 
এমন কৌশল দেখেননি কেউ কখনও । 

এই সময়ে একটি যুবক তীরধনুক হাতে নিয়ে রঙ্গভূমিক্চে প্রবেশ 
করলেন। অপূর্ব তার চেহারা-_পর্বতের মত উন্নতকায়. তিনি, 
মধ্যাহৃ-সূর্ষের প্রখর দীপ্তি তার দেহে ; তার কানের কুগুল ও বুকের 
কবচ তার শরীরেরই অংশ-_-ওগুলি নিয়েই তিনি জদ্মেছেন ! 


মহাভারত ২৬ 


যুবকটি জানালেন ঃ তার নাম কর্ণ, তিনিও অজ্ঞ্নের মত সমস্ত 
অস্ত্রকৌশল দেখাতে পারেন। গুরু দ্রোণের অনুমতি নিয়ে সত্যিই 
তিনি অজ্ঞনের সমস্ত কৌশল দেখালেন, বরং কিছু বেশীই দেখালেন; 
তারপর দন্দযুদ্ধে আহ্বান করলেন অর্জভুনকে। 

হর্ধোধন ত আকাশের চাদ হাতে পেলেন ! এই তত্ার মনের 
মানুষ _অররনের সঙ্গে লড়তে চান! তখনি কর্ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব- 
স্থাপন করলেন তিনি | 

দ্রোণ দেখলেন £ মহাবিপদ! মনে হচ্ছেঃ কর্ণ অজুরনের 
চেয়ে অস্ত্রবিগ্ঠায় ঢের বেশী দক্ষ ; তারপর তিনি আবার এখন বন্ধু 
হলেন পাগুবদ্েষী হুর্ষোধনের ; নিশ্চয় তিনি অজুরনের প্রাণনাশের 
চেষ্টা করবেন। অথচ, কর্ণ অবধ্য, কারণ তার সহজাত কবচ ও কুগুল 
আছে। কিন্তু অজ্জুনকে যুদ্ধ করতে ত দিতেই হবে, ক্ষত্রিয়বংশের 
ছেলে তিনি, ছন্দযুদ্ধের আহবান পেয়ে এগিয়ে না গেলে লোকে 
তাকে কাপুরুষ বলবে যে! 

বিষম সমন্তা ! দ্রোণকে এ বিপদের হাত থেকে বাঁচালেন গুরু 
কপ। তিনি কর্ণকৈ বললেন £ “শোন, বাপু কর্ণ, অজুর্ন হলেন 
রাজপুত্র-যার-তার সঙ্গে ত তাকে যুদ্ধ করতে দেওয়া যায় না। 
আগে তোমার পরিচয় দাও- বুঝে দেখি £ তুমি অজ্ু্নের সঙ্গে যুদ্ধ 
করার যোগ্য লোক কিনা ।” 

মাথা হেট করে ছাড়িয়ে রইলেন কর্ণ। তার অতীত জীবনের 
কাহিনী স্বপ্নের মত তার মনের চোখের উপর দিয়ে ভেসে যেতে 
লাগল। কে যেতার বাপ আর কে যে মা, তা তিনি জানেন ন]। 
ছেলেবেলায় তাকে কুড়িয়ে পান এক স্ুত। সেই সত আর তার 

»স্বীই তাকে মানুষ করেন। তাদেরই তিনি বহুকাল নিজের বাঁপ-ম1 
প্রভৃতি রালতেন। স্তের৷ হল বৈশ্বজাতি--রথ-চালান আর পুরাণের 


২৭ অস্ত্রপরীক্ষা 


কাহিনী বল! তাদের বৃত্তি। এ পরিচয় দিলে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র 
অজুনিকে কখনই তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেওয়া হবে না। তবে, কর্ণ 
ছোটখাট একজন রাজ হলেও ছিল ভিন্ন কথা৷ 

কর্ণের এ অস্থবিধা দূৰ করে দিলেন ছুর্যোধন। তিনি তখনি 
ব্রাহ্মণ ডাকিয়ে কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজপদে অভিষিক্ত করালেন । 
এখন আর অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কোন বাধা রইল না অঙ্গরাঁজ 
কর্ণের । 

এমন সময়ে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন অধিরথ-_কর্ণের পালক- 
পিতা । কর্ণ তার নতুন মুকুট-পরা মাথা অধিরথের পাঁয়ে লুটিয়ে 
দিয়ে তাকে প্রণাম করলেন । অধিরথ তার বড় আদরের ছেলেকে 
বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন 2 “একি, বাবা কর্ণ, রাজরাজড়াদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে এসেছ কেন তুমি? চল, বাবা, ঘরে চল। তোমার 
মা রাধা যে তোমার কথা ভেবে ভেবে পাগল হতে বসেছেন ।” 

এতে সবাই কর্ণের পরিচয় পেয়ে গেল। কর্ণ তাহলে স্ুতপুত্র, 
রাধার ছেলে তিনি-_রাধেয়। পাগুবপক্ষের লোকেরা তাকে 
টিউকারি দিয়ে বলতে লাগল “আরেরে, স্তপুত্র রাধেয় এসেছেন 
কিন! ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ কুরুবংশের কুমারদের সঙ্গে লড়াই করতে !” 

এ কথায় হুর্ষোধন গেলেন খেপে । দেখতে দেখতে সভার মধ্যে 
ছুটে দল হয়ে গেল--এক দল কর্ণ-ছুধোধনের পক্ষে, আরেক দল 
পাওবদের পক্ষে । তুমুল কাণ্ড বাধে আর কি! 

ঠিক এমনি সময়ে স্ূযাস্ত হওয়ায় সেকালের নিয়মমত অস্ত্র 
পরীক্ষা! বন্ধ হল। কর্ণীজুনের যুদ্ধ আর সেদিন হল ন1। 


জতুগৃহদাহু 


নাঃ, আর পারেন না ছুষোধন। শেষে কিনা যুধিষ্টিরকেই 
যুবরাজ করলেন ধৃতরাষ্ট্র! তার উপর আবার প্রজার আজকাল 
বলতে আরম্ভ করেছে ঃ ফুধিষ্িরের মত সর্বগুণে গুণী ধামিক যুবরাজ 
থাকতে অন্ধ ধৃতরাষ্্র কেন আর রাজ্যশাসন করবেন? পাগুপুত্রকেই 
রাজা করে অন্ধরাজ বিশ্রাম গ্রহণ করুন। এসব শুনে রাগে 
গর্গর্‌ করতে করতে ছুর্ষোধন বাপে কাছে গেলেন। তার সঙ্গে 
গেলেন কর্ণ আর শকুনি। শকুনি হলেন ছুধোধনের মামা । 

ধৃতরাষ্ট্রকে তারা বোঝালেন যে, যুধিষ্ঠির রাজা হলে ধৃতরাষ্ 
ও তার ছেলেদের কেউ আর গ্রান্ করবে না ক্রমে ক্রমে 
তাদের মানসম্মান সব লোপ পাবে । 

ধৃতরাষ্ট্রও ভাবলেন ঃ ঠিক ত! 

তখন সবাই পরামর্শ করে স্থির করলেন ঃ পাগুবদের বারণাবতে 
অর্থাৎ আজকের বারাণসীতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখানে 
তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারা হবে। 

ধৃতরাষ্ট্র ডাঁকিয়ে আনালেন যুধিষ্টিরকে । বললেন £ “বাধা 
ষুধিষ্টির, বারণাবত অতি পুণ্যতীর্ঘ। আমার ভারী ইচ্ছা, তোমরা 
ক ভাই তোমাদের মাকে নিয়ে তীর্থটি দর্শন করে এস ।৮ 

যুধিষ্টির বুঝলেন যে, জেঠামশায়ের উদ্দেশ্যটি খুব সাধু নয়-_ 
তাদের বারণাবতে পাানর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন কু-অভিপ্রায় 
আছে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রেরে আদেশ কি করে অমান্য করা যায়? 
একেই ত তিনি জ্যেষ্ঠতাত-_গুরুজন, তার উপরে আবার রাজা । 

অতএব বারণাবতে যাত্রা করলেন পাগুবেরা ৷ যাবার সময়ে 
খুড়ে৷ বিছ্বর যুধিষ্টিরকে শলেচ্ছভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, বারণাবতে 


২৯ জতুগৃহদাহ 


তার্দের পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র কর! হয়েছে- তারা যেন তাদের 
বাসগৃহ ভাল করে পরীক্ষা করে নেন। যুধিষ্টিব ও বিছ্বর ছাড়া 
উপস্থিত আব কেউ ্রেচ্ছভাষা জানতেন না; তাই তাদের দুজনের 
মধ্যে যে কি কথাবার্তা হল, তা তাবা ছাড়া আব কেউ বুঝতে 
পারলেন না। 

এদিকে পুরোচন নামে এক মন্ত্রীকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বশ করে 
বারণাবতে পাঠিয়ে দিলেন ছুধোধন। পুরোচন পাগুবদের আগেই 
সেখানে পৌছে চমৎকার একটি বাড়ি তৈবী করালেন। বাড়িটি 
তৈরা হল জতু অর্থাৎ গালা আর শন ধুনা চবি প্রভৃতি দিয়ে, 
যাতে আগুন লাগামাত্র একেবারে গুড়ে ছাই হয়ে যায়। 

বারণাবতে পৌছলেন পাগ্বেরা । পুবোচন তাদের খুব আদর- 
যত্ব করে এ জতুগৃহে নিয়ে তুললেন। বিছ্বরের উপদেশমত যুধিষ্ঠির 
পরীক্ষা করে টের পেলেন যে, বাড়িটি কি দিয়ে তৈরী । তখন, 
ভাবী উদ্িগ্ন হয়ে উঠলেন তিনি, কিন্তু পুরোচনকে নিজের মনোভাব 
জানতে ন! দিয়ে মা আব ভাইদের নিয়ে এ বাড়িতেই সাবধানে, 
বাস করতে লাগলেন। * ৰ 

কদিন পরে বিছ্বরের কাছ থেকে এক খনক এসে দেখ 
করল যুধিষ্টিরের সঙ্গে। চুপি-চুপি সে শোবার ঘরের মধ্যে মস্ত 
এক চোর! সুরঙ্গ খুঁড়ে দিল। দিনের বেলায় পাওবেবা এ 
স্ুরঙ্গ ঢেকে রেখে বাঁড়ির বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান, আর 
রাত্রিবেলায় সুরঙ্গে ঢুকে ঘুমন; ঘুমবাৰ সময়ে এক-এক ভাই 
পাল! করে জেগে পাহারা দেন। 

এমনি করে বছর ঘুরে গেল। পুরোচন ঠিক করেছেনু,ঃ 
আর কর্দিন পরেই বাড়িতে আগুন লাগাবেন। 

এই সময়ে একদিন কুস্তীদেবী কয়েকজন ব্রাহ্গণকে নিমন্ত্র৭, 


মহাভারত ৩০ 


করে এনে খাওয়ালেন * সেদিন এক নিষাদী তার পাঁচ ছেলেকে 
নিয়ে ভিক্ষা চাইতে এল কুস্তীর কাছে। তাদেরও খাওয়ালেন 
মা-কুস্তী। আর, তারা এমন খাওয়াই খেল যে আর বাড়ি ফিরতে 
পারল না রাত্রিতে সেখানেই পড়ে ঘুমিয়ে রইল। মন্ত্রী পুরোচনও 
সে রাত্রিতে জতুগৃহে ঘুমলেন | 

ভীম দেখলেন £ চমৎকার স্রযোগ ! তিনি নিজের হাতে 
আগুন ধরিয়ে দিলেন সেই বাঁড়িতে, তারপর মা-কুস্তীকে কাধে 
তুলে, নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে, যুধিষির ও অঞ্জনের হাত 
ধরে টানতে টানতে ঝড়েব বেগে স্থুরঙ্গপথ ধরে ছুটে পালিয়ে 
চললেন। 

এদিকে আগুন লাগতে না লাগতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল 
গোটা বাড়িটা । সেই ছাই ঘেঁটে লোকে সাতটি মানুষের কঙ্কাল 
পেল। তারা ভাবল ঃ কঙ্কালগুলি হল মা-কুস্তী পঞ্চপাণ্ডব ও 
পুরোচনের । আসলে সেগুলি হল এ নিষাদী ও তার পাঁচ 
ছেলের-_অবশ্য বিশ্বাসঘাতক পুরোচনও পুড়ে মরেছিল। 

পাণগুবদ্দের পুড়ে মরার সংবাদ পেয়ে খুব খানিকট! মায়াকান্না 
কাদলেন ধৃতরাষ্ট্র। বির ত আসল ব্যাপার জানতেনই,_-তবু 
তিনিও একটু লোক-দেখান চোখের জল ফেললেন, যাতে কেউ 
'কিছু না সন্দেহ করে। 


হিড়িম্ববধ 


এদিকে মা আর ভাইদের নিয়ে ছুটতে ছুটতে ভীম গঙ্গাতীরে 
পৌছলেন। সেখানে বিছুরের লোক তাদের অপেক্ষায় ছিল। 
তারই সাহায্যে গঙ্গা পার হলেন পাগুবের]। 


৩১ হিড়িম্ববধ 


গঙ্গ৷ পেবিয়ে বনের ভিতর দিয়ে মা ও ভাইদের নিয়ে ছুটে 
চললেন ভীম। এমন সময়ে মা-কুস্তী পিপাসায় ভারী কাতর 
হয়ে পড়লেন। ভীম তখন সবাইকে এক বটগাছতলায় রেখে 
জলেব খোঁজে গেলেন। 

অনেক খুঁজে একট নদী দেখতে পেলেন তিনি। তার সঙ্গে 
কোন পাত্র ছিল না, তাই তিনি নিজের গায়েব চাদর ভিজিয়ে 
নিয়ে এলেন। ভীম বটগাছতলায় ফিবে এসে দেখেন £ তার 
মা ও ভায়েরা সেখানে মাটিতে শুয়ে অঘোরে ঘ্ুমচ্ছেন। এ 
দোখে ছুঃখে বুক ফেটে গেল ভীমের-_মহারাজ পাঙুর পাটরানী 
আর ছেলেরা কিন! ভিখারির মত ধুলি-শয্যায় নিদ্রা যাচ্ছেন | 
জলভর! জ্বালাভরা চোখে জেগে বসে ভীম তাদের পাহারা! 
দিতে লাগলেন । 

প্র বনে বাস করত হিড়িম্ব-রাক্ষম আর তার বোন হিড়িম্বা- 
রাক্ষপী। দূরে একটা উচু গাছের উপরে বসেছিল তাবা। পাগুবদের 
দেখতে পেয়ে হিডিম্বেব জিভ থেকে জল পড়তে লাগল । বোনকে 
সে বললঃ “আজ অনেক দিন পরে ছ-ছটা নাছ্সন্থুদূস মানুষ 
এসেছে এ বনে। তুই যা, ভাই, শীগগির ওদের ধরে নিয়ে 
আয়,আজ আমর! মনের সাধ মিটিয়ে তাজা তাজা মানুষ 
আর তাদের গরম গরম রক্ত খাব ।” 

যেই না বলা, অমনি হিড়িম্বা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে 
চলল । 

কিন্তু দূর থেকে ভীমকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল হিড়িম্বা। কি 
বিরাট কি স্ুন্বর চেহারা তার-যেন তুষারে ঢাক! ধবলগিরি 
নরমূতি ধারণ করেছে! হিডিম্বার ভারি সাধ হল ঃ সে ভীমকে 
বিয়ে করে। 


মহাভারত ৩২ 


হিড়িম্বা তখন এক সুন্দরী স্ীলোকের মূতি ধরে ভীমের কাছে 
গিয়ে বলল £ “প্রভু, হিড়িম্ব-রাক্ষদ এই বনের রাজা । আমি তার 
বোন। আপনাদের ধবে নিয়ে যাওয়াব জন্য হিড়িম্ব আমাকে 
পাঠিয়েছে। কিন্তু আমি তা কবতে চাই না। আপনি আমাকে 
বিয়ে করুন--আমি আপনাদের পিঠে নিয়ে উড়ে পালিষে যাব 
এ বন থেকে ।” 

ভীম বললেন £ “বেখে দে তোর হিডিম্ব-বাক্ষদ। তাকে ডবাই 
নাকি আমি? এক চড়েই তার জীবন শেষ কবে দিতে পাবি। 


ভাগ, তুই টি 
হিড়িম্বা ভীমকে যতই মনুনয়-বিনয় কবে, ততই তর্জন-গর্জন 


করেন ভীম । 

ওদিকে বোনেব ফিরতে দেবী দেখে অস্থির হয়ে উঠল ভিড়িম্ব। 
গাছ থেকে নেমে সে নিজেই আসতে লাগল পাগুবদের দিকে । 
এগিয়ে এসে সে হিডিম্বাব হাবভাব দেখে ত বেগে আগুন £ “আবে 
হতভাগী, মানুষ বিয়ে কবাব সাধ হয়েছে তোর ! ড়া, তোব সাধ 
মেটাচ্ছি__মান্ুুষগুলোকে মাবাব আগে তোকেই খুন কবব আমি ।” 

রাগে ফুলতে ফুলতে হিড়িম্ব ধেয়ে এসে আক্রমণ কবল 
হিড়িম্বাকে। তা৷ দেখে ভীম ছিনিয়ে নিলেন হিডিম্বাকে, তাবপৰ 
সগর্জনে বললেন £ “আবেবে, পাষণ্ড রাক্ষস, স্ত্রীলোকের গায়ে হাত 
তুলিস! আয়, লড়, ত দেখি আমার সঙ্গে ।” 

আরম্ভ হল দুজনে তুমুল মনল্লযুদ্ধ। সে কি যুদ্ধ! তাদের 
নিঃশ্বাসে ঝড় বইতে লাগল, পায়েব ঘসায় ঘাসগুলি সব উপড়ে 
গেল-__মাটি থেকে ধুলো উড্তে লাগল, তাদেব দেহেব ধাক্কায় 
বনের গাছগুলি ভেঙে পড়ল, পশুপক্ষী ভয় পেয়ে পালাতে লাগল 


বন ছেড়ে। 


৩৩ হিডিম্ব-বধ 


আর, সেই হট্টগোলে জেগে উঠলেন মা-কুস্তী অন্য চার পাগুব। 
হিড়িম্বা তাদের সব কথা খুলে বলল। অজু ভীমকে সাহায্য 
করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন । 

আর সাহায্য ! ভীম ততক্ষণ হিডিম্বকে পা ধরে মাথার উপরে 
তুলে বৌবেো করে ঘোরাতে আরম্ত করেছেন। ক্রমে দম বন্ধ 
হয়ে এল রাক্ষসের। ভীম তখন তাকে চিত করে মাটিতে ফেলে 
তার বুকের উপর চেপে বসলেন, তারপর ছুমড়ে চালকুমড়ে। বানিয়ে 
মেবে ফেললেন তাকে । 

হিড়িম্বকে বধ করে ভীম এসে প্রশীম কবলেন মা-কুস্তী আর 
যুধিষ্টিরকে। তারা আশীর্বাদ করলেন তাকে, আর ছোট ভাইয়েরা 
“ধন্য ধন্য' কবতে লাগলেন । 

আবার বনপথ ধরে এগিয়ে চললেন পাগ্ুবেবা ৷ হিড়িম্বাও 
তাদের পিছনে পিছনে চলল। তা দেখে ভীম ধমকে উঠলেন £ 
“তুই আবাব কোথায় চললি আমাদের সঙ্গে? ভাগ তুই, নইলে 
এক চড়ে সাবাড় করে দেব তোকে ।” 

হিড়িম্বা তখন কুস্তীদেবীর পা জড়িয়ে ধবে কাদতে লাগল। 
এতে করুণা হল কুস্তীদেবীর। তার আদেশে ভীম বিয়ে করলেন 
হিডিম্বাকে। কিছু দিন পন্দে তাদের একটি ছেলে হল। জন্মমাত্রই 
সে হল মহাবীর পূর্ণবয়স্ক যুবক। তার মাথাট! ছিল ঘটের মত, 
আর তাতে চুল ছিল না মোটেও, তাই তার নাম হল £ ঘটোৎকচ 
অর্থাৎ কেশহীন ঘট । 

হিড়িম্বা এবার পাগ্ুবদের ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে নিজের রাজ্যে 
ফিরে চলল । মা-কুস্তী ঘটোৎকচকে আশীর্বাদ করে বললেন £ 
“মনে রেখো, বাছা, পাগুবদের জ্যেষ্ঠ সম্তান তৃমি, তাদের বিপদে- 
আপদে সাহায্য করো ।” 

৩ 


মহাভারত ৩৪ 


ঘটোৎকচ জানাল যে, ভীম তাঁকে স্মরণ করলেই সে হাঁজিব 
হবে। তারপর সে সবাইকে প্রণাম করে মাকে নিয়ে চলে গেল 
নিজের রাজ্যে। 


বক-সংহার 


আবাব চলতে লাগলেন পাঁগুবেরা । বন পেবিয়ে একচক্রা - 
নগবে পৌছলেন তারা । সেখানে এক ব্রাহ্গণেব বাড়িতে তাবা 
আশ্রয় নিলেন, নিজেদেবও পরিচয় দিলেন ব্রাহ্মণ বলে । 

সাবাদিন ধবে পাঁচ ভাই ভিক্ষে কবেন। ভিক্ষেয় তাবা যা 
পান, তা সমস্ত সন্ধ্যাবেলায় এনে দেন মা-কুস্তীকে। কুস্তী এ 
খাবাব সমান ছু'ভাগ করে এক ভাগ দেন ভীমকে এবং অন্ত ভাগ 
আব চাব ছেলেকে নিয়ে নিজে খান । 

এমনি কবে দিন কাটে । দিন কাটে বাজবানী আর বাজ- 
পুত্রদেব পবেব আশ্রয়ে ভিক্ষান্ন খেয়ে । 

একদিন পাগ্বেব। ভিক্ষেয় বেরিয়েছেন, কেবল ভীম যেন কেন 
ঘরেই রয়ে গেছেন। হঠাৎ একটা চাঁপা কান্নাব আওয়াজ এল 
মা-কুস্তীর কানে । ব্যাপাব কি, জানাব জন্য তিনি বাড়ির ভিতবে 
গেলেন । 

ঘরের মধ্যে বসে আলাপ করছেন সেই বাড়িব ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, 
তীরের ছেলে ও মেয়ে। কুস্তী গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “কি 
হয়েছে?” 

ব্রাহ্মণ বললেন “হায়, মা, এক রাক্ষসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ 
হয়ে উঠেছে এই নগরের লোকেরা ।” 

কুস্তী কৌতৃহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন £ “কি রকম ?” 


৩৫ বক-সংহার 


ব্রাহ্মণ বললেন 2 “আমাদের এই নগরের ধারে যে বন আছে, 
সেখানে থাকে বকরাক্ষস। অতি দুর্দান্ত সে। সে-ই আমাদের 
বক্ষক ও ভক্ষক। তার অত্যাচারে এ নগর জনশূন্য হতে বসেছে ।” 

“কেন, নগবেব বাজ রাক্ষসটাকে দমন করতে পারেন না ?” 
জিজ্ঞাসা কবলেন কুস্তী | 

ব্রাহ্মণ বললেন £ “আমাদেব রাজ। অত্যন্ত হুবল ও কাপুরুষ । 
বককে দমন করাব শক্তি তাব নেই । তাই বক যাতে একেবারে 
এ নগর ধ্বংস না! কবে, সেজন্য তার সঙ্গে এক চুক্তি কবেছেন।” 

“কি চুক্তি ?? 

“চুক্তি হয়েছে ঃ বক বাইরের শক্রর আক্রমণ থেকে এই 
নগর “রক্ষা কববে; আর তার বদলে বাজ। বকেব খাবার জন্য 
নিত্য একটা জীবন্ত মানুষ, ছুটে। মোষ, আর চল্লিশ মণ চালের অন্ন 
পাঠাবেন । এই খাবার ন! পেলে বক নগরের মানুষ মেবে উজাড় 
কবে দেবে । বাজ নিয়ম কবে দিয়েছেন যে, নগবের গৃহস্থর। 
পাল! করে এক-একদিন বকের খোবাক জোগাবে |” 

“বলেন কি! এমন অপদার্থ রাজ। !” মা-কুস্তী বিশ্মিত হন। 

ব্রাহ্মণ বললেন £ “হা, মা, সত্যি। আজ আমার পালা। 
সংসারে আমরা চারজন- আমি, ব্রান্মণী, আমাদের মেয়ে আর এই 
ছোট ছেলেটি । স্থিব করেছি আমিই যাব বকের কাছে।” 

এ কথা! শুনে ব্রাহ্মণী বললেন £ “তুমি গেলে কে বিয়ে দেবে এ 
মেয়েব ? কে পালন কববে এই ছেলেকে ? তার চেয়ে বরং আমিই 
যাব বকের কাছে। তুমি আবার বিয়ে করে এদের পালন 
করো” 

ব্রাহ্মণীর কথা শেষ হতে না হতে মেয়েটি বলে উঠল £ “তাও কি 
হয়! ভাইটি যে নিতান্ত শিশু-_তুমি গেলে ত ও বাচবে না, মা। 
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বাব গেলেও চলে না। সুতরাং, আমিই যাঁব। তাহলে আমার 
বিয়ের ভাবনাও আর ভাবতে হবে না তোমাদের |” 

এমন সময় ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রটি আধো-আধো স্বরে বলে উঠল £ 
“দেখ, তোমরা কান্নাকাটি করো না। আমিই যাব রাক্ষসটার কাছে। 
আমার হাতে এই যে খড়গাছ। দেখছ, এর এক বাড়িতে মেরে ফেলব 
তাকে ।” এই বলে সে খড়গাছাটি মাথার উপরে তুলে সৌ করে 
ঘোরাল। 

শিশুর কথা শুনে এত ছুঃখের মধ্যেও হেসে ফেললেন সবাই । 
ত্রাঙ্গণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কুস্তীর দিকে চেয়ে বললেন £ “না, মা, 
আমর! কেউ কাউকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না, তাই চারজনে মিলেই 
যাঁব বকের কাছে ।” 

কুস্তী বললেন £ “ভয় নেই, ঠাকুর, রাক্ষসের হাতে মরতে হবে 
না আপনাদের । আমার পাঁচ ছেলে, তাদের মধ্যে একজন 
রাক্ষপকে খাবার দিতে যাঁবে ।” 

কুস্তীর কথ! শুনে ব্রাহ্মণ অবাক্‌ ! মানুষ এমনও মহৎ হয়__ম! 
হয়ে পরকে বাঁচাতে নিজের ছেলেকে মরণের মুখে ঠেলে দেয় ! 
কুস্তীকে তিনি বললেন £ “ছি ছি, মা, তাও কি হয়! নিজের প্রাণ 
বাচাতে পরের ছেলেকে মরণের মুখে পাঠালে আমার পাপ হবে 
যে। তাছাড়।, আপনারা আমার অতিথি--দেবতার তুল্য 1৮ 

কুস্তী বললেন £ “ভাবনা নেই, ঠাকুর, আমার মেজ ছেলে 
অত্যন্ত শক্তিশালী, সে আগেও রাক্ষল মেরেছে-বককেও নিশ্চয়ই 
মারতে পারবে সে।” 

এইভাবে ব্রাহ্ষণকে অনেক বুঝিয়ে রাজী করালেন কুন্তী। 
তারপর তিনি ভীমকে গিয়ে সব বললেন । মায়ের আদেশ মাথায় 
তুলে নিয়ে বকের কাছে যাবার জন্ত প্রস্তুত হলেন ভীম। 
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সন্ধ্যাবেলায় আর চার ভাই ভিক্ষে করে বাড়ি ফিরে এলেন। 
মা-কুস্তীর কাছে তাবা সব শুনলেন। শুনে যুধিষ্ঠির আকুল হয়ে 
বললেন £ “একি করেছ, মা! মহাবল ভীম যে আমাদের মস্ত 
ভরসা ; তাকে রাক্ষসের মুখে ঠেলে দিচ্ছ ! যদি সে মার! পড়ে ?” 

কুম্তী বললেন ; “ভুল বুঝছ, যুধিষ্টির। কোন অন্যায় করিনি 
আমি। উপকারীর প্রত্যুপকার ন। করা অধর্ম। অসময়ে আশ্রয় 
দিয়ে এই ব্রান্ণ আমাদের কতই ন! উপকাব করেছেন। এখন 
তাঁব অসময়ে আমরা যদি কিছু না করি তপাপ হবে আমাদের । 
পুণ্যকম করার জন্যই মানুষেব জীবন। তাছাড়া, ভীম আমার 
মহাবলশালী; ভয় কবে না, বককে সে নিশ্চয়ই মারতে পারবে, 
__হিডিম্বের কথা মনে নেই তোমার ?” 

পব্দিন প্রভাতে ছুটি মোষে-টানা গাডিতে বকের জন্য বরাদ্ধ 
খাবাব নিষে ভীম বনের মধ্যে গেলেন। বনের মধ্যে ঢুকে তিনি 
গাড়ি থামালেন, তারপর নিজেই বকের খাবার খেতে খেতে “ওরে 
বক, আয় আয়” বলে হাক পাড়তে লাগলেন। 

ডাক শুনে বক ছুটে এল। ভীম তাব খাবার খাচ্ছেন দেখে 
রাগে সে অগ্নিগিরির মত জ্বলে উঠল । “আরে দুষ্ট, আমার খাবার 
খাচ্ছিস তৃই,” এই বলে সে তেড়ে এসে ধাই-ধাই করে চড় মারতে 
লাগল ভীমের পিঠে । ভীম ত৷ গ্রাহা না করে সমানে খেয়ে 
চললেন। তা দেখে বক ভীমকে মারাব জন্য মস্ত একটা গাছ 
উপড়ে আনল । ভীম বাঁহাত দিয়ে গাছটা কেড়ে নিয়ে ধীরেস্থস্থে 
খাওয়া শেষ কৰে আচমন করলেন। 

বক ততক্ষণে আরেকট। গাছ উপড়ে এনেছে । ভীমণ্ একটা 
গাছ উপড়ে নিলেন। আরম্ভ হল ছ্বজনের ছন্দবযুদ্ধ । 

বড় বড় গাছ হাতে নিয়ে চলেছে ছুজনের লড়াই। এক- 
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একজনের হাতের গাছ ভাঙে, অমনি সে নতুন আরেকটা গাছ 
উপড়ে আনে । এমনি কবে বনের সব গাছ নিঃশেষ হয়ে গেল। 
তখন আরম্ত হল ছুজনে মল্পযুদ্ধ। কিছুক্ষণেব মধ্যে ভীম বককে 
উপুড় কবে ফেললেন, তারপর হাটু দিয়ে তার পিঠ চেপে ধবে তাকে 
ভ্ুমড়ে মেরে ফেললেন । 

পরদিন বকের মৃতদেহ দেখে অবাক হল নগরবাসীর । কুস্তীর 
অনুরোধে ব্রান্ষণ আসল কথা গোপন রেখে প্রচার করে দিলেন 
যে, তাব ছঃখ দেখে এক মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাঙ্গণ এসে বধ করে গেছেন 
বককে। এ কথা শুনে একচক্রা-নগরের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলল আর প্রণাম জানাল সেই অজান। মন্ত্রসিদ্ধ ব্রা্মণের উদ্বেষ্তে। 


ভ্রৌপদীর স্বয়ংবর 


একচক্রা-নগরেব ব্রাহ্মণ-বাড়িতে পবম যত্বে আছেন পাগ্তবেরা | 
এই সময়ে একদিন তারা শুনতে পেলেন £ পাঞ্ধালদেশের রাজ 
দ্রুপদের মেয়েব স্বয়ংবরের আয়োজন হচ্ছে। শুনে চঞ্চল হয়ে 
উঠলেন তারা। 

অনেক দিন পর্যস্ত রাজা দ্রপদের কোন সস্তান হয়নি। শেষে 
তিনি সন্তান পাবার আশায় এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞকুণ্ডের 
মধ্য থেকে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ওঠে । ছেলেটির নাম £ 
ধৃষ্টহ্যয়__মহাবীব সে। আর, মেয়েটির রঙ. কাল ছিল বলে তার 
নাম হয় 2 কৃষ্ণা । পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের মেয়ে কৃষ্ণা, তাই তাঁকে 
পাঞ্চালী এবং দ্রৌপদীও বল! হত। রাজ। দ্রেপদের আরেক নাম, 
ছিল-_-যজ্ঞসেন, সেজন্য কৃষ্তার “যাজ্ঞসেনী'-নামও হয়। 

সেকালে ক্ষত্রিয় রাজরাজডাদের মেয়ে বিয়ে দেওয়ার একটা 
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বিশেষ প্রথা ছিল। মেয়ে বড় হলে তার অভিভাবক নিমন্ত্রণ 
পাঁঠাতেন দেশবিদেশের রাজরাজড়া ও ক্ষত্রিয় বীরপুরুষদের কাছে। 
তার! নির্দিষ্ট দিনে এসে সভা করে বসতেন । কন্যা তার ধাত্রী ও 
সখীদের নিয়ে আসত এ সভায়। মেয়েটির কাছে নিমন্ত্রিত পাত্রদের 
গুণাবলী বর্ণনা করা হত। কন্তা তখন তার মনোমত বর বেছে নিত। 
তার প্রিয় সখীর হাতে সোনার থালার উপরে থাকত মোট। একগাছি 
ফুলের মালা । সেই মালাগাছি সে পরিয়ে দিত মনোনীত পাত্রের 
গলায়। তারপব ধৃমধাম কবে বিয়ে হয়ে যেত ছুজনের। এই 
প্রথাকে বলা হত ঃ স্বয়ংবব। 

রাজ। দ্রুপদও কৃষ্ণাব স্বয়ংবরেব আয়োজন কবেছিলেন। 

পাঞ্চালের কাল রাজকন্যা কৃষ্ণার কপে ভূবন আলো! । তাই, 
মা-কুস্তীকে নিয়ে পঞ্চপাগ্ডবও যাত্রা করলেন পাঞ্চাল-নগরে । পথে 
তাদের সঙ্গে দেখা হল ধৌমাখষির। তাকে পাগবেরা নিজেদের 
পুরোহিত করে নিলেন। ধৌম্যও পাগুবদের সঙ্গে পাঞ্চালে 
চললেন। পাঞ্চালে পৌছে তারা অতিথি হলেন এক কুমোরের 
বাড়িতে । 

স্বয়ংবরের বিবাটু আয়োজন হয়েছে পাধ্চাল-নগরে । দেশ- 
বিদেশের রাজরাজড়া ও 'বীরপুরুষ আর কেউ বাকী নেই-_সবাই 
এসেছেন। তাদের যানবাহন সৈম্ভসামস্ত ও লোকজনে গম্গম্‌ 
করছে সারা পাঞ্চাল। তাছাড়া, আরও নানা লোক এসেছে 
স্বয়ংবর দেখতে--এসেছেন মুনি-খষিরা, ব্রাহ্মণ বৈশ্য আব শুদ্দেরা, 
এসেছে ছেলে-বুড়ো! সবাই। পাঞ্চালরাজ সকলেরই থাকার ব্যবস্থা 
খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সারা রাজ্য জুড়ে চলেছে মহোৎসব, 
শুধু “দীয়তাং ভুজ্যতাং' রব-_“দাও দাও” “খাও খাও" করছে সবাই ! 

অবশেষে ব্বয়ংবরের দিনটি এল। ভ্রপদের প্রকাণ্ড সতা জুড়ে 
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বসলেন সব বাজরাজড়া আর বীরপুরুষেরা। খুব ঘটা করে দামী 
দ্রামী জামাকাপড় আর হীরে-জহরত পরে এসেছেন তারা । অন্ত 
জাতের লোকেরাও গিয়ে সভার এক পাশে বসলেন। আর, 
পাগুবের! বসলেন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তাদের পুরোহিত ধৌম্যকে নিয়ে । 

কনের বেশে দ্রৌপদী এলেন স্বয়ংবর-সভায়। তীর প্রধান! 
সহচবীর হাতে সোনার থালায় বরণমাল।। এ মালাই ত কৃষ্ণা 
পরিয়ে দেবেন তার মনোমত পাত্রকে। পাণিপ্রার্থা ক্ষত্রিয়ের দল 
সব চঞ্চল হয়ে উঠলেন । 

এমন সময়ে দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টছ্যয় ঘোষণা করলেন যে, 
দ্রুপদ্বাজার একটি পণ আছে। তিনি একটি যন্ত্র তৈরী করিয়ে 
খুব উচুতে রেখেছেন। এ যন্ত্রের উপরে আছে একটি লক্ষ্যবস্ত। 
দ্রুপদ একটি ধন্ুকও তৈরী কবিয়েছেন। সেই ধনুক থেকে পাঁচটা 
তীর এমনভাবে ছুড়তে হবে যে, সেগুলি যেন যন্ত্রটির ছিদ্রে ভেদ 
করে গিয়ে লক্ষ্যবস্তটিকে বিধে মাটিতে ফেলে । এ কাজ যিনি 
করতে পারবেন, তিনিই হবেন কৃষ্ণর স্বামী । 

তারপর ভ্রপদের ধনুকটি সভায় আনা হল। সে ধন্ুঃ দেখে 
সবাইয়ের চক্ষুঃস্থির-_অত বড় ধনুক তোলাও যে শক্ত ব্যাপার । 
চেষ্টার তবু ত্রুটি হল ন!। 

ছুরধধোধনেরা! শত ভাই, তাদের মাম! গান্ধাররাজ শকুনি, এবং 
আরও অনেক বীরপুরুষ ধনুকে জ্যা পর্ধস্ত পরাতে পারলেন ন!। 
তখন উঠলেন কর্ণ। সহজেই তিনি ধন্ুকে জ্যা পরালেন। সবাই 
ভাবল ঃ নিশ্চয়ই লক্ষ্যবেধ করতে পারবেন তিনি । কিন্ত ধৃষ্টহ্যয়ের 
মুখে কর্ণের পরিচয় পেয়ে ক্রোপদী বললেন যে, তিনি সুতপুত্রকে 
বিয়ে করবেন না। এ কথা শুনে কর্ণ মৃদু হেসে ধন্ুরাণ ফেলে 
দিলেন । তীর হাসির পিছনে ছিল ক্রোধ উপেক্ষা ও ক্ষোভ ! 


৪১ দ্রোপদীর স্বয়ংবর 


তখন আর মাত্র তিনজন ক্ষত্রিয় বীর বাঁকী-চেদ্িরাজ শিশুপাল, 
মগধরাজ জরাসন্ধ, এবং নকুল-সহদেবের মামা মন্দ্রবাজ শল্য। 
তিনজনেই মহাবীর । তারা অতি কষ্টে ধন্ুকে জ্য। পরালেন বটে, 
কিন্ত বাণ ছুড়তে গিয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ে গড়াগড়ি খেতে 
লাগলেন । 

এমনি ভাবে যখন সমস্ত ক্ষত্রিয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন 
ব্রান্মণবেশী অজুনি উঠে দ্রাড়ালেন। সহজেই তিনি ধনুক তুললেন, 
সহজেই তাতে জ্যা পবাঁলেন, তাবপর সহজেই পাঁচ-পাঁচট। তীর 
ছুড়ে লক্ষ্যটিকে বিধে মাটিতে ফেললেন। সভার লোক জয় জয় 
কবে উঠল। আর, সঙ্গে-সঙ্গে দ্রৌপদী এসে ফুলের মাল! পরিয়ে 
দিলেন অজুর্নের গলায় । 

অজুনি লক্ষ্যবেধ কবলেন দেখে ক্ষত্রিয়েরা গেলেন খেপে ঃ 
“কি! এত বড় কথা! আমাদের হারিয়ে পাঞ্ধালীকে জিনে 
নেবে ভিখাবি ব্রাহ্মণ !” তাবা দল বেঁধে আক্রমণ করলেন অঙ্জুনি 
ও দ্রুপদকে। অজুনিও তীরধন্থুক বাগিয়ে রুখে দীড়ালেন। 
ভীমেব আবার বাগ বেশী, তিনি একট! প্রকাণ্ড গাছ উপড়ে নিয়ে 
অজ্জুনকে সাহাধ্য করাব জন্য ছুটে গেলেন। অজুরনের তীরে বিদ্ধ 
হয়ে এবং ভীমের গাছের বাড়ি খেয়ে ত্রাহি ত্রাহি" ডাক ছাড়ল 
ক্ষত্রিয়েরা । 

স্বয়ংবর-সভায় সেকালের ছুই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষও এসেছিলেন । 
তারা হলেন দ্বারকা-রাজ্যের কর্তা শ্রীকুষ্ণচ এবং তার বড় ভাই 
বলদেব। মা-কৃস্তী সম্পর্কে এদের পিসী হতেন। কোনক্রমে 
এরা জানতে পেরেছিলেন যে, জতুগৃহদাহে পাণগুবের মারা 
যাননি। এখন এঁরা ভীমাজ্জুনি ও তিন পাগুবকে চিনতে 
পারলেন । তখন তারা মধ্যস্থ হয়ে যুদ্ধ থামিয়ে দিলেন। 
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ভ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে কুমোরের বাড়িতে গেলেন পাগুবের!। 
মা-কুস্তী তখন অস্তঃপুরে ছিলেন । ভীমাজুনেৰ সাধ হল ঃ তার! 
মাকে চমকে দেবেন। তাই তাঁব। দরজা! থেকেই ডেকে বললেন £ 
“দেখে যাও, মা, ভিক্ষায় আজ কি চমৎকার বস্তব পেয়েছি” 

কিছু না দেখেই বাড়িব ভিতর থেকে মা-কুস্তী জবাব দিলেন £ 
“তাই নাকি! তা, যা পেয়েছ, পাঁচ ভাইয়ে মিলে ভাগ করে 
নাও। 

কি সাজ্ঘাতিক আদেশ ! কিন্তু মাতৃভক্ত পাগ্ডবেরাও কিছুতেই 
মায়ের কথা মিথ্যা হতে দিতে পারেন না, তাই তারা স্থির করলেন £ 
পাচ ভাইয়ে মিলেই বিয়ে করবেন পাঞ্চালীকে। 

রাজা দ্রপদের বড় সাধ ছিল যে তিনি মহাধন্ুর্ধর অজুনেব 
সঙ্গে বিয়ে দেবেন কৃষ্ণার। এখন তিনি শুধু অজুনিকেই নয়, 
পঞ্চপাগ্ডবকেই জামাতৃরূপে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন । 

শুভদিনে শুভলগ্নে মহাধূমধাম কবে পাগুবদের সঙ্গে বিয়ে হয়ে 
গেল ভ্রৌপদীর। পাগুবদের ছুঃখের রাত্রি ভোর হল। তার! 
মা-কুস্তী আর পুরোহিত ধৌম্যকে নিয়ে রাজা দ্রপদের অতিথিরূপে 
বাস করতে লাগলেন পাঞ্চাল-বাজ্যে। 


খাওবদহন 


পাণ্ডবেরা বেঁচে আছেন জেনে খুশী হল সবাই-_হলেন ন। 
কেবল ধৃতরাষ্ট্র হুর্যোধন আর ছুর্যোধনের বন্ধুরা | 

ধৃতরাষ্ট্র লোভী হলেও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বুঝলেন £ 
পাগুবদের এবার রাজ্য দিতেই হবে, নইলে লোকে ভাববে যে, 
তিনিই তাদের বারণাবতে পাঠিয়ে পুড়িয়ে মারার চক্রণাস্ত করেছিলেন । 


৪৩ খাণ্ডবদহন 


তারা তখন খেপে উঠবে । একেই ত পাগুবেরা সব বড় বড় বীর, 
তার উপর তাদের মামাত ভাই শ্রীক্চ ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ পুরুষ 
এখন আবার ভ্রুপদের মত শক্তিশালী রাজ! হয়েছেন তাদের শ্বশুর । 
স্তবাঙ্ড সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত। এই ভাবে সব দিক্‌ 
ভেবে ধৃতরাষ্ট্র পাগ্ডবদেব ডাকিয়ে এনে রাজ্যের অর্ধেক ভাগ দিলেন। 

যুধিষিরকে বললেন ধৃতরাষ্ট্র : “বৎস যুধিষ্টির, ছুর্যোধন আর তাঁব 
ভাইয়েদেব সঙ্গে বনবে না তোমাদেব। তোমব! অর্ধরাজ্য নিয়ে 
সন্তুষ্ট হও-_বাকী অর্ধেক ভোগ করুক ছুযোধন। খাগুবপ্রস্থে গিয়ে 
তোমরা রাজধানী স্থাপন কব। আশীবাদ করি £ তোমাদের মঙ্গল 
হক। ছুযোধন হস্তিনাপুরেই বাঁজত্ব করুক ।” 

জ্যেষ্ঠতাতের অন্ধুবোধ মেনে নিলেন যুধিনিব। ভাইদেব সঙ্গে 
নিয়ে খাগ্ব প্রস্তথে গিয়ে সেখানে তিনি রাজধানা স্থাপন করলেন। 
পাওবদের সুশাসনে প্রজাবা মুগ্ধ হল, রাজ্য ধনসম্পদে পূর্ণ হল। 
খাগ্ুবপ্রস্থকে লোকে বলতে লাগল ঃ ইন্দ্রপ্রস্থ্‌, অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের 
রাজ্য । 

কিছুদিন পবে শ্রীকৃঞ্চ এলেন খাণ্ব প্রস্থে । 


তখন গ্রীষ্নকাল। একদিন কৃষ্ণ ও অজ্ঞন যযুনা-নদীতে স্নান 
করতে গেলেন। কান সেরে নদীতীরে গাছেব ছায়ায় বসে তার! 
নিরালায় আলাপ কবছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্গণ এলেন সেখানে। 
তিনি তাদের কাছে কিছু খান প্রার্থনা কবলেন। 

তারা ব্রা্ষণকে জিজ্ঞাসা করলেন £ “কি খাবেন বলুন ?” 

ব্রাহ্মণ বললেন £ “আমি অগ্নিদেব। সাধারণ খাবারে ত আমি, 
তৃপ্ত হব না।” 
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“তবে কি খাবার চাই আপনার ?” জিজ্ঞাসা করলেন কষ্টাজুনি। 

অগ্নি বললেন ঃ “যজ্ঞের ঘি খেয়ে খেয়ে আমার অগ্নিমান্দ্য 
হয়েছে । প্রতিকারের জন্য স্থষ্টিকর্তা ব্রন্মার কাছে গিয়েছিলাম । 
তিনি আমাকে খাগুববন পুড়িয়ে খেতে উপদেশ দেন। কিন্তু কিছুতেই 
আমি খাগুবদহন কবতে পারছি ন1।” 

“আপনি স্বয়ং অগ্নিদেব হয়েও কেন খাগ্ডবদহন করতে পাবঝছেন 
না?” প্রশ্ন করেন কুষ্ণাজুনি। 

অগ্নি বললেন £ “দেববাজ ইক্দ্রেব বন্ধু তক্ষকনাগের পরিজনেরা 
বাস করেন খাগববনে। তাই আমি এ বন দহন করতে গেলেই 
ইন্দ্র মুষলধাবে বৃষ্টি নামান, ফলে আগুন যায় নিভে । তাই আমি 
খাগুবদহনও করতে পারছি না, আমার অগ্নিমান্দ্যও সাবছে না। 
তা, তোমর! যদি ইন্দ্রকে ঠেকাতে পার, আব বনের প্রাণীরা যাতে না 
পালায় তাব ব্যবস্থা কবতে পার, তাহলে আমি স্বচ্ছন্দে খাগুবদহন 
করতে পাবি ।” 

অজুনি জানালেন যে, উপঘুক্ত ধন্ুঃ বথ আর ঘোড়া পেলে তাকা 
অগ্নিদেবেব সাধ মেটাতে পাবেন । 

মগ্নিদেব তখন অজুনিকে এনে দিলেন বিবাট্‌ এক ধন্ুুঃ তার 
নাম গাণ্ডীব , আব ছুটি অক্ষয় তণীব অর্থাৎ সে ছুটি তৃণীরেব বাণ 
কখনও ফুরত না; আব এনে দিলেন একখানা রথ, সেখানি হল 
কপিধবজ অর্থাৎ তাঁব ধ্বজায় বসে থাকত একটি বিরাট্কায় বানর। 
গাণ্ীবের টঙ্কার শুনলে বথধ্বজের বানবটিকে দেখলেই ভয় হত 
শক্রদের | 

কষ্ণকেও ছুটি অস্ত্র দ্রিলেন অগ্নিদেব ৷ একটি হল চক্র, নাম তার £ 
স্মদর্শন ; চক্রটিকে ছুড়ে মাবলে সেটি শত্রুর মাথা কেটে ফেলে 
আবার অধিকারীর হাতেই ফিরে আসত । অন্য অস্ত্রটি হল একটি 
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৪৫ খাগবদহন 


গদা__যেমনি ভারী তেমনি ভয়ঙ্কর ; সেটির নাম হল £ কৌমোদকী । 

আরম্ত হল খাগুবদহন। অগ্নির তেজে সমস্ত বন জলে উঠল 
দাউদাউ করে। বনের সমস্ত পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ প্রাণ নিয়ে পালানর 
জন্য ছুটোছুটি করতে লাগল খেপার মত। কিন্তু উপায় আছে নাকি 
পালানর? অজুরনের বাণে আর কৃষ্ণের চক্রের ঘায়ে তার! খণ্ড খণ্ড 
হয়ে ঘ্বুবে পড়তে লাগল আগুনের মধ্যে । 

এ দেখে বন্ধু তক্ষকের পরিজনদের বাঁচানর জন্য ব্যস্ত হয়ে 
উঠলেন দেবরাজ ইন্দ্র। আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নামালেন. 
তিনি। বৃষ্টির জলে খাণ্ডবের আগুন বুঝি নিভে যায় ! কিন্তু অজুর্ণনের 
বাণের দাপটে বৃষ্টি গেল বন্ধ হয়ে । তখন স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য 
দেবতাদের নিয়ে কষ্ণাজনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কিন্তু 
কৃষ্ণাজুন তাদের হারিয়ে দিলেন । 

এবার অগ্নিদেব মহাসুখে খাগুববন পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন । 
কেবল ছটি প্রাণী ছাড় বনের সমস্ত পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ পুড়ে মরল। 
এ ছটি প্রাণী হল ঃ ময়দানব, তক্ষক নাগের ছেলে অশ্বসেন, এবং 
চারটি শাঙ্গক পাখি । অশ্বসেন ও পাখি চাবটি কোনক্রমে পালিয়ে 
বেঁচেছিল, আর ময়দানব কৃষ্ণার্জভুনের পা জড়িয়ে ধরে নিজের প্রাণ- 
ভিক্ষা চেয়েছিল বলে জজুনি দয়া করে তাকে ছেড়ে দেন । 

কৃষ্ণাজনের বীরত্বে ভারী শ্রীতিলাভ করলেন দেবরাজ ইন্দ্র। 
তিনি বর দিলেন ঃ অঙ্জুরন তপস্তায় মহাঁদেবকে সন্তুষ্ট করে সমস্ত 
দিব্যান্ত্র পাবেন এবং কষ্চাজবনের বন্ধুত্ব চিরদিন অটুট খাকবে। 


সমভাপব 


রাজসুয়-ঘণ 


যে-সে লোক ছিল না ময়দানব--সে ছিল মস্ত কারিগর । 
বিশ্বকর্মা যেমন দেবতাদের কাঁরিগব, ময়ও ছিল তেমনি দানবদের 
কাবিগব। দেববাজ ইকন্দ্রে অলকাপুরীব চেয়েও চমৎকাব এক 
রাজসভ সে তৈবী কবেছিল দানবরাজ বুষপর্বার জন্য । 

অজুর্নেব দয়ায় প্রাণে রক্ষা পেয়ে পাগুবদেব প্রতি ভাবী কৃতজ্ঞ 
হয়েছিল ময়। তাই সে বিন্দু-সরোবর থেকে দানবরাজ বৃষপর্ধার 
বিবাঁট গদাটি এনে উপহাব দিল ভীমকে । তারপর সে ষুধিষ্টিরের 
জন্য তৈরী কবে দ্রিল এমন এক সভাগৃহ, যার তুলন। স্বর্গে মর্ত্যে 
পাতালে কোথাও ছিল না সেকালে । 

ততদ্দিনে যুধিষ্টিরেব স্থশাসন আব ধাম্িকতার খ্যাতি রটে 
গিয়েছিল দেশে-বিদেশে । লোকে তাব আখ্য। দিয়েছিল ঃ ধর্মরাজ। 

ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের সাধ হল যে, তিনি সম্রাট হবেন। সেকালে 
সম্রাট হতে হলে রাজস্থয় নামে এক যজ্ক কবতে হত। বড় সহজ 
ছিল না এই যজ্ঞ করা। ঘযজ্জকারী যদ্দি পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে 
তার বশে আনতে পারেন, যদি পারেন তাদের কাছ থেকে কর 
আদায় করতে, তাঁরা যদি তাকে শ্রেষ্ঠ বাঁজা বলে মেনে নেন, 
তবেই না তিনি রাজস্ুয়-যজ্ঞ করার অধিকারী হবেন-_-তবেই না 
সঞ্রাট হতে পারবেন তিনি । 

মন্ত্রীরা বন্ধুরা আর ভাইয়েরা যজ্ঞ করতেই পরামর্শ দ্রিলেন 
'যুধিষ্টিরকে । কিন্তু কৃষ্ণ বললেন £ মগধরাজ জরাসন্ধ হলেন পৃথিবীর 
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শ্রেষ্ঠ বীর, ষুধিষ্িরকে কখনই কর দেবেন না তিনি; সুতরাং, 
জরাঁসন্ধ বেঁচে থাকতে যুধিষ্টিরের পক্ষে রাজস্য়-যজ্ঞ করার আশা 
নিতান্তই ছরাশা । 

তখন পরামর্শ করে স্থির করা হলঃ ভীমাজুনিকে সঙ্গে নিয়ে 
ছদ্মবেশে মগধে যাবেন শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করতে । 

তা, জবাসন্ধকে বধ করা ত কথার কথা নয়। তিনি শুধু বড় 
বীর নন-_রাজাও তিনি বড়। তার সৈম্তবাহিনী যেমন বিশাল, 
তেমনি শক্তিশালী । ছিয়াশিজন রাজাকে তিনি বন্দী করে রেখেছেন 
তার বাজধানী গিরিব্রজে; তাব সঙ্কল্প ঃ আর চোঁদজনকে বন্দী করতে 
পারলেই, এই মোট এক শ রাজাকে তিনি বলি দেবেন মহাদেবের 
কাছে। 

যাহোক, ব্রাঙ্গণের ছদ্মবেশে ভীমাজুনকে নিয়ে কৃষ্ণ উপস্থিত 
হলেন গিরিব্রজে । তারপর সোজা জরাসন্ধের কাছে গিয়ে বললেন £ 
“যুদ্ধং দেহি”-যুদ্ধ কর। জরাসন্ধও তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে ভীমের 
সঙ্গে মল্লযুদ্ধ আরন্ত করলেন । 

তের দিন ধবে সমানে চলল এই মল্লযুদ্ধ। ছুজনেই সমান 
বলবান্‌, সমান কৌশলী । তের দিন ধবে প্রাণপণ চেষ্টা করেও 
কেউ কাউকে কাবু করতে পারলেন না। চোদ্দ দিনের দিন 
জরাসন্ধ ঈষৎ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন । ভীম সেই ফাঁকে কৃষ্ণের ইঙ্গিতমত 
মগধরাউজকে মাথার উপরে তুলে এক শ বার ঘে'রীলেন, তারপর 
তার দু পা ধরে টেনে ছ-আধখাঁনা করে ফেললেন তাকে । 

জরাসন্ধ-বধের পর স্্ীকৃষ্ণ গিরিব্রজের কারাগার থেকে মুক্ত করে 
দিলেন বন্দী রাজাদের। রাজার স্বপ্নেও ভাবেননি যে, তারা 
/কোনদিন জরাসন্ধেব কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। তাই তাঁর! 
মহানন্দে যুধিষ্টিরকে কর দিতে রাজী হলেন। কৃষ্ণ তখন জরাসন্ধের 


মহাভারত ৪৮ 
ছেলে সহদেবকে মগধের সিংহাসনে বসালেন, তারপর ভীমাজুনিকে 
নিয়ে ফিরে গেলেন ইন্ত্প্রস্থে। 

এরপর আর্ত হল পুথিবীর সমস্ত বাজার কাছ থেকে কর 
আদায়ের পালা । রাজারা ত আর এমনিতে কর দেবেন না 
তাদের যুদ্ধে হারিয়ে তা আদায় কবতে হবে। তাই সেম্তসামস্ত 
সাজিয়ে অর্জুন গেলেন উত্তর দিকের রাঁজাদের জয় করতে. ভীম 
গেলেন পুব দিকে, দক্ষিণে গেলেন সহদেব আর পশ্চিমে নকুল। 
তুরধর্ষ চার ভাইয়েব কাছে হাব মানলেন চাঁর দিকের রাজার]। 
সমস্ত রাজাকে হারিয়ে, তাদের কাছ থেকে কর আদায় কবে, নানা 
ধনরত্ব নিয়ে ইন্দ্র প্রস্থে ফিরে এলেন চার ভাই । 

এবার মহানমাবোহে যঙ্ছের আয়োজন হল। পৃথিবীর সমস্ত 
রাজ নিমন্ত্রণ পেয়ে এলেন ইন্দ্রপ্রস্থে। হস্তিনাপুর থেকে এলেন 
ধতরাষ্্, ভীম্ম, দ্রোণ, বিছ্বব, কুপ, শতভাই ছূর্যোধন, প্রভৃতি । 
লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল ইন্দ্র প্রস্থ-_-তিলধারণের স্থান বইল না 
কোথাও । 

নানা দেশের রাজারা নানা উপহাবৰ এনেছেন সম্রাট যুধিষ্ঠিরের 
জন্য । কি সব বিচিত্র দ্রব্যসম্ভার আর কতই না সে সবের দাঁম ! 

মুনি-খষি আব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের এসেছেন দলে দলে। শান্ত্র- 
পুঁথি খুলে যজ্জের বিধিনিয়ম নিয়ে তুমুল তর্কাতকি করছেন তাবা। 

সমস্ত অতিথির পরিচধা বসবাস ও খাওয়া-দাওয়ার যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা করেছেন পাগুবেরা । চারদিকে সমুদ্রগর্জনের ন্যায় অবিরাম 
কলকোলাহল শোন] যাচ্ছে। সবাই বলছে £ এমন বিরাট আয়োজন " 
আর নাকি কখনও দেখা যায়নি । 

যন্ত আরম্ত হল। প্রথমেই প্রথামত গুরু, পুরোহিত, কুটুম্ব 
ব্রাহ্মণ, ছাত্র, রাজা ও বন্ধুদের প্রত্যেককে একটি করে অর্থ্য দেওয়! 


| 
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হল। এবার উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনকে অর্থ্য দিতে হবে। 
কে পাবে এই শ্রেষ্ঠ অর্থ? এত সব মুনি-খষি ব্রান্গণ-পণ্তিত 
রাঁজরাজড়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? 

ভীম্ম বললেন £ শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ । 

পরম প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ পিতামহের অভিমত শুনে কনিষ্ঠ পাগুব 
সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্থ্যটি দিলেন । 

এতে চেদির রাজ শিশুপাল চটে গেলেন। তিনি ছিলেন 
জরাসন্ধের সেনাপতি । একেই তিনি কৃষ্ণের চিরশত্র, তাঁর উপর 
জরাসন্ধ-বধের ফলে তিনি আরও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এখন কুষ্ণকে 
শ্রেষ্ঠ অর্থ্য পেতে দেখে বাঘের মত গর্জন করে পাগ্ুবদের ও কৃষ্ণের 
নিন্দা করতে লাগলেন তিনি । 

কষ্ণনিন্দা শুনে ভীম্ম রুষ্ট হলেন। তিনি বললেন যে, শিশুপালের 
মরণ ঘনিয়েছে। এই বলে শিশুপালের সম্বন্ধে তিনি একটি কাহিনী 
বললেন। অদ্ভুত সে কাহিনী । 

তিনটি চোখ আর চারখানি হাত নিয়ে জন্মান শিশুপাল। তখন 
দৈববাণী হয় ঃ যার কোলে উঠলে এই শিশুর তৃতীয় চক্ষুটি মিলিয়ে 
যাবে এবং বাড়তি হাতছুটি খসে পড়বে, তারই হাতে মরণ হবে 
এঁর- অন্য কেউ মারতে পঃরবে না। এরপর কতজনের কোলেই 
না তুলে দেওয়া হল শিশুপালকে, কিন্তু তার তৃতীয় নয়নটিও 
মিলায় না, বাড়তি হাতছুখানিও খসে না। 

সভার সমস্ত লোক উদ্গ্রীব হয়ে শুনছিলেন ভীম্মের মুখে 
শিশুপালের জন্মকাহিনী। ভীম্ম বলতে লাগলেন ঃ শেষে একদিন 
কৃষ্ণ এসে কোলে নিলেন শিশুপালকে । অমনি তার তৃতীয় চক্ষুটি' 
লোপ পেল, বাড়তি হাতছুখানিও পড়ল খসে। শিশুপালের ম! 
ছিলেন কৃষ্ণের পিসী । ব্যাপার দেখে বিষম শঙ্কিত হলেন তিনি । 

৪ 
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কৃষ্ণের হাতছুটি ধরে তিনি মিনতি করলেন ঃ “শিশুপালের শত 
অপরাধ ক্ষমা করো, বাব 1” পিসীমার সে অন্ুবোধ রাখতে সম্মত 
হলেন কৃষ্ণ । 

ভীম্মের কথা শুনে শিশুপালেব ক্রোধ আবও বেড়ে গেল। তিনি 
আম্ষালন করে কুঞ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান কবলেন । 

এতট! দন্ত অসহ্য হল শ্ীকঞ্ণের ৷ তিনি উঠে দাড়ালেন ; তারপব 
সভার লোকদের সম্বোধন করে বললেন যে, শিশুপাল চিরকালই 
তার শক্রতা করে আসছেন ; শিশুপালেব শত অপবাধ ক্ষমা কববেন 
বলে তিনি পিসীমাকে কথা দিয়েছিলেন সত্য, তা শত অপরাধ 
অনেক দিন আগেই পূর্ণ হয়ে গেছে_আজ আর তিনি কিছুতেই 
ক্ষমা! করবেন না শিশুপালকে । 

এই বলে শিশুপাঁলকে লক্ষা করে সুদর্শন-চক্র ছুড়লেন কৃষ্ণ । 
চক্রটি বিছ্যৎগতিতে ঘ্বুবতে ঘুবতে ছুটে গিয়ে চক্ষেব নিমেষে শিশু- 
পালের মাথা কেটে ফেলল, তারপব আবাব কৃষ্ণের হাতেই ফিবে 
এল । ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল সভার লোক। 

এর পর রাজন্থয়-যজ্ঞ নিবিদ্বেই নিষ্পন্ন হল। কিন্তু জের তার 
এখানেই মিটল না। 


দূঢুতক্রীড়া। 


রাজস্ুয়-যজ্ঞেব পর ইন্দ্র প্রস্থ থেকে হস্তিনাপুরে ফিরে চলেছেন 
স্দলবলে রাজ! ছুর্যোধন। মুখখানি তার বড় ম্রান। পাগুবদের 
এশবরধ দ্রেখে তার মাথা ঘুরে গেছে। তাছাড়া, ময়দানবের তৈরী 
পাওবদের সভাগৃহ__-সে এক আশ্চর্য সৃষ্টি! তাঁর মধ্যে চলাফেরা 
করতে গিয়ে পদে-পদে অপদস্থ হয়েছেন ছুর্যোধন । 
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সভাগৃহ ত নয়__মায়াঁপুরী যেন! একবার চলতে চলতে হঠাৎ 
ছুোধন দেখতে পেলেন £ বেশ খানিকটা জায়গ! জুড়ে গভীর জল। 
হাটু পর্বস্ত কাপড় গুটিয়ে নিয়ে তিনি পাঁর হতে গেলেন সে স্থানটি । 
অমনি নট্টহাস্ত করে উঠল সভার লোক । আসলে, সে স্থানটিতে 
জল ছিল ন! মোটেই-_ময়দানব মণিমাণিক্য দ্রিয়ে এমন কৌশলে 
তৈরী করেছিল জায়গাটিকে যে দ্রেখলেই যেন গভীর জলমগ্ন বলে 
মনে হয়! 

আরেক বাব। একট] প্রকৃত জলমগ্ন জায়গা দেখে ছরধোধন 
ভাবলেন £ এটিও বুঝি ময়দানবের ফাকিবাঁজি। এবার তাই 
কাপড় না গুটিয়েহ পেরতে গেলেন জায়গাটি । আর, সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি ঝুপ্‌ কবে পড়লেন জলের মধ্যে । সহদেব তাড়াতাড়ি শুকনো 
কাপড়-চোপড় এনে দিলেন ছর্যোধনকে । কিন্তু লোকের হাসি 
আব থামে না,এমন কি, পাগুবদের কিন্করেরা পধস্ত চাঁপা হাসিতে 
ফেটে পড়বার উপক্রম করল । 

তারপর, কখনও বা দ্রেওয়ালকে দখজা৷ ভেবে মাথা ঠকে মরেছেন 
ছধ্োধন, কখনও বা দরজাকে দেওয়াল ভেবে বেরবার পথ খুঁজে 
খুজে হয়রান হয়েছেন ! 

এমনি ভাবে অপদস্থ হওয়াব গ্লানি কিছুতেই ভুলতে পারছেন 
ন। ছুযোধন। ঈষ্যার বিষে তার সমস্ত অন্তর জ্বলছে। হস্তিনাপুরের 
পথে যেতে যেতে হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠলেন তিনি ঃ “না না, 
পারব না__কিছুতেই পারব না পাগ্ুবদের এ এশ্বর্য সইতে । তার 
চেয়ে উপবাসে প্রীণত্যাগ করব আমি ।৮ 

সঙ্গীরা অবাক্‌ হলেন-_ভয় পেলেন। মাম! শকুনি পরামর্শ 
দিলেন ভাগনেকে £ পাগুবদের এশবর্ষ দেখে ছঃখে প্রাণত্যাগ করা 
বোকামি হবে, তাতে পৃথিবীর লোক হাসবে ; তার চেয়ে বরং বাজি 
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রেখে পাশা খেলাব জন্য যুধিষ্টিরকে আমন্ত্রণ করে আনা হোক 
হস্তিনাপুবে ; পাশা খেলতে বড় ভালবাসেন যুধিষ্টির, স্থতরাং তিনি 
এ আমন্ত্রণ পেলে আসবেনই ; তখন তাকে পাশায় হারিয়ে শকুনি 
তার সমস্ত সম্পদ্‌, এমন কি রাজ্য পর্যস্ত, জিতে নিয়ে দিতে পারবেন 
ছর্যোধনকে । 

মামার পরামর্শ মনে ধরল ছবধোধনেব, কাবণ শকুনি ছিলেন 
সেকালের সেবা পাশাখেলোয়াড় । 

হস্তিনাপুরে পৌছেই জবান্ধবে হুধোধন গেলেন ধৃতবাষ্ট্রেব কাছে। 
ধৃতরাষ্ট্র ত প্রথমে কিছুতেই মত দেবেন না পাশাখেলায়-_বললেন ঃ 
পাঁশ! সর্বনাশা-মহ1 অনর্থের মূল। কিন্তু শেষ পযন্ত অনেক বালে- 
কয়ে তাকে রাজী করালেন হুষোধন | 

তখন ধুতরাষ্ট্রেরে আদেশে বিছ্র পাগুবদেব ও দ্রৌপদীকে 
হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন। 

আর্ত হল পাঁশাখেলা। এক দিকে যুধিষ্ঠির, আরেক দ্বিকে 
হর্যোধনের হয়ে শকুনি। 

যুধিষ্টিরের প্রথম পণ হলঃ ভাব বহুমূল্য কণ্ঠহার; আর 
ছুধোধন পণ রাখলেন দামী দামী রতুমণি। প্রথমে পাশার 
দান ফেললেন যুধিষ্টির ; তারপর শকুনি দান ফেলে বললেন £ 
“জিতলাম।” আর, সত্যিই জিতলেন তিনি ! যুধিষ্টির তার কণঠহার 
খোয়ালেন। 

পরের বারও অমনি করে জিতলেন শকুনি, তার পবের বারও । 
এমনি ভাবে বারংবার হারতে লাগলেন যুধিষ্ঠির এবং একে একে 
তার সম্পদ্‌ খোয়াতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তার ধনরত্ব গেল, 
যানবাহন গেল, পশুপক্ষী দাসদাসী গেল, গেল রাজ্যও। 

যুধিষ্ঠির এবার পণ রাখবেন কি? পণ রাখলেন তার ভাইদের ॥ 
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ভাদেরও হারালেন তিনি। যুধিষ্টিরের সর্বনাশা পাশার নেশার 
ফলে তাব ভাইয়েবা হলেন কৌরবদের দাসে পরিণত । 

এর পর নিজেকে পণ রাখলেন যুধিষ্ঠির । কিন্তু এবারও শকুনির 
জয়। যুধিষ্ির নিজেও কৌরবদের কিস্কর হলেন । 

যুধিষ্ঠিরের শেষ পণ দ্রৌপদী । তাকেও হাবাঁতে বিলম্ব হল না 
ধর্মরাজেব। 

এই ভাবে সব হারিয়ে সভার মধ্যে মাথা হেট করে বসলেন 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। কৌববদের এখন উল্লাস দেখে কে? শকুনির 
কূট পাশাঁয় পলকে ব্যর্থ হয়ে গেল যুধিষিরের রাজন্থয়-যজ্ঞজ আর 
সম্রাট-পদ ! 

ু্টবুদ্ধি চাড়া দিয়ে উঠল ছুধোধনেব মাথায়। কুৎসিত কৌতুকে 
তিনি আদেশ দ্রিলেন £ দ্রৌপদীকে এখনি নিয়ে আসা হোঁক 
কুরুসভায়, কারণ তিনি এখন কৌরবদের কিস্করী। 

এই আদেশ শুনে ছুর্যোধনের মেজ ভাই ছুঃশাসনের মহান্ফৃতি-_ 
তিনি গিয়ে চুলে ধরে টানতে টানতে ভ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে 
এলেন । তারপর তাকে সে কি অকথ্য অপমান ! ছুর্যোধন 
ছুঃশাসন কর্ণ ও শকুনি মিলে যৎপরোনাস্তি লাঞ্চনা করলেন 
ভ্রোপদীকে। দ্রৌপদী হাতজোড় করে ভীম্ম দ্রোণ কপ বিছ্বর 
প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধদের প্রত্যেকের কাছে মিনতি জানালেন তাকে রক্ষা 
করাব জন্য । কিন্তু, হা অদৃষ্ট, কেউই বড় একটা কথা বললেন না! 
আর, বলেই বা কি হবে-ছৃর্যোধন কি কোন সহ্বপদেশে কান 
দেবার পাত্র? 

ভীমসেন এতক্ষণ রাগে ফুলছিলেন, কিন্তু বড় ভাই যুধিষ্টিরের 
মুখ চেয়ে সব সয়ে যাচ্ছিলেন। এবার দ্রৌপদীর অপমানে তার 
ধৈর্যচ্যুতি হল। মনে পড়ল তার কৃষ্ণার স্বয়ংবরের কথা : দেশ- 


মহাভারত ৫৪ 


বিদেশেব রাজারা যখন সবাই একত্র হয়ে আক্রমণ করেছিলেন 
দ্রুপদ ও অজুনিকে, তখন মহাবীর ভীমই ত পরাস্ত করেছিলেন সেই 
সব রাজাদের_-পশুরাজ সিংহের প্রতাপে শিবাদল যেমন দিগ্িদিক্‌- 
জ্ঞানশৃন্ত হয়ে পালায়, তেমনি করেই সেদিন পালিয়েছিলেন রাজারা 
ভীমের পরাক্রম দেখে । 

সেই কুষ্ণা-দ্রৌপদীর এত অপমান! তাও আবার ভীমের 
সামনে! সক্রোধে দাড়িয়ে উঠলেন ভীম, আরক্তনয়নে সভামধ্যে 
ঘোষণা করলেন: এ পাপের শাস্তি তিনি অবশ্যই দেবেন 
হর্ষোধনকে- সম্মুখযুদ্ধে গদার আঘাতে তার উরুভঙ্গ করবেন । 

অমানুষিক শক্তিধর ভীমেব প্রতিজ্ঞা! এ প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘন 
নেই, ব্যত্যয় নেই, মুত্যুব মত অমোঘ নিম্নম এ প্রতিজ্ঞা । সভাজন 
সব ভয়ে কেপে উঠলেন-__র্কেপে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্রী। এতক্ষণে তার 
যেন শুভবুদ্ধিব উদয় হল। তিনি দ্রৌপদীকে নান! সাস্তবনা দিলেন, 
অনেক তিরস্কার করলেন ছৃর্যোধনকে, তারপর পাঁগুবদেব রাজ্য 
ফিবিয়ে দিলেন । পাগুবেবা জ্যে্টতাতকে প্রণাম করে ইন্দ্রপ্রস্থে 
ফিরে চললেন । 

কিন্ত ইন্দ্রপ্রস্থ পর্যস্ত পৌছতে পারলেন না তারা । তারা 
হস্তিনাপুর ছেড়ে যেতে না যেতেই ছুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বোঝালেন 
যে, ভ্রৌপদীব অপমানে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন পাগুবেরা-তীরা 
নিশ্চয়ই কৌরবদেব ধ্বংস করার চেষ্টা করবেন; সুতরাং, এখনি 
তাদের দমন করতে হবে । 

কিন্তু উপায় কি পাগডবদের দমন করবার ? 

উপায় আবার পাশাখেলা। এবার পণ থাকবে £ যে পক্ষ 
হারবেন, তাদের বনবাসে যেতে হবে বার বছরের জন্য, তারপর এক 
বছর হবে থাকতে অজ্ঞাতবাসে ; এবং এ অজ্ঞাতবাসের সময়ে যদি 


৫৫ দ্যুতক্রীডা 


তাদের কেউ চিনে ফেলে, তবে আবার বার বছর বনবাসে ও এক 
বছর অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। 

হর্যোধনের সঙ্গে একমত হলেন ধৃতরাষ্ট্র। সুতরাং, মাঝপথ 
থেকে আবার ফিরিয়ে আন! হল পাগ্ুবদের। 

আবার বসল পাশাখেলা। আবার কৃটকৌশলী দান ফেললেন 
শকুনি। আবারও হাবলেন ধর্মরাজ সম্রাট যুধিষির | 

এবারের পণ-অন্ুসাঁরে দ্রৌপদীকে নিয়ে বনবাসে যাঁবার উদ্যোগ 
করতে লাগলেন পাওুপুত্রেরা। রাজবেশ খুলে ফেলে গাছের বাকল 
পরলেন তারা, খুলে ফেললেন সব আভরণ, নতমুখে প্রস্তুত হলেন 
বনযাত্রার জন্য । 

দিগ্বিজয়ী পাগণ্ডবদের ছুর্দশ। দেখে ছুঃশাসনের উল্লাস আর ধরে 
না! ভীমকে উপহাস করে নাচতে লাগলেন তিনি । 

এবার আর শুধু ভীম নন, যুধিষ্টির-বাদে অন্ত চার পাণ্ডবই ধের্য 
হারালেন । ক্রুদ্ধ ভীম প্রতিজ্ঞা করলেন £ তিনি সম্মুখযুদ্ধে গদাঘাতে 
ছুর্যোধনের উরুভঙ্গ ত করবেনই, তাছাড়া, ছুঃশাসনেরও বুক চিরে 
বন্তপান করবেন। অঙ্জুনি প্রতিজ্ঞা করলেন £ বার বছর বনবাস ও 
এক বছর অজ্ঞাতবাসের পর কর্ণকে যুদ্ধে বধ করবেন তিনি। সহদেব 
বললেন £ তিনি প্রাণ 'নেবেন শকুনির। আর, নকুল ঘোষণ! 
করলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রেব ছেলেদের তিনি যমালয়ে পাঠাবেন । 

উপস্থিত জনমণ্ডলী শিউরে উঠল । তের বছর পরে যে প্রলয়ঙ্কর 
ঝঞ্ধা উঠবে, তার মেঘগর্জন শোন] গেল আজ ! 

এর পব পুরোহিত ধোঁম্য ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে পাগুবেরা 
বনে চললেন। তাদের ছঃখে সারা রাজ্য আকুল হল-_মানুষ কাদল, 
পশ্ কাল, পাখি কাদল, কাদল গাছপালা আর পাহাড়-পর্বতও ! 
কাদলেন না৷ কেবল শতভাই হুর্যোধন আর তাদের বন্ধুবান্ধব ! 


রগ 


বনপব 


কাম্যকবনে পাগুৰ 


পায়ে পায়ে বনেব পথে এগিয়ে চলেন পাগুবেবা । প্রজাবাঁও 
তাদেব সঙ্গে চলে । ধর্মবাঁজ যুধিচিব তাদেব অনেক বুঝিয়ে ফিরিয়ে 
দিলেন; তাবা কাদতে কাদতে নিবানন্দ মনে ফিবে গেল 
হস্তিনায় । 

কজন ব্রান্দণ কিন্তু কিছুতেই সঙ্গ ছাড়লেন না পাগ্ডবদের । 
সাবাদিন ধরে তীাবা পাগুবদেব সঙ্গে পথ চললেন, সন্ধ্যাবেলায় 
হোম ও বেদপাঠ করলেন, তাবপর সাবারাত ধরে বিশ্রাম করতে 
করতে নানা আশ্বাস নানা উপদেশ দিলেন যুধিষিবকে | 

পবদিন ভোরে যুধিষ্টিরের চিন্তা হলঃ এতগুলি ব্রাক্গণকে 
কি খেতে দেবেন তিনি? চিন্তা দূব করলেন ধৌম্য পুবোহিত। 
তিনি সূর্যের তপস্তা, করার পরামর্শ দ্রিলেন যুধিষ্টিরকে-_সূর্যদেব 
প্রসন্ন হলে খাগ্যের অভাব আব থাকবে না। 

ধৌম্যের উপদেশমত শুদ্ধ শান্ত হয়ে সুর্যের উপাসনা করছেন 
যুধিষ্ির ঃ “হে ভানু, তুমি জগতেব চক্ষু, সকল দেহধারী জীবের 
আত্মা, সকল জীবের জনক তুমি, সকল কর্মীর কর্ম; তোমার 
পথে আবরণ নেই, অর্গল নেই; তুমি রোগ নাশ কর এবং 
জীবকুলকে অন্ন প্রদান কর। হে অন্নপপতি, আমি তোমাৰ শরণ 
নিলাম, তুমি আমাকে অন্ন দান কব ।” 

যুধিষ্টিরের স্তবে প্রসন্ন হলেন দ্রিবাকর। জবাকুসুমসঙ্কাশ 
মহাছ্যতিময় মূতিতে তিনি আবিভূতি হলেন যুধিষ্টিরের সামনে । 


৫৭ কাম্যকবনে পাণগ্ব 


ধর্মরাজকে একখানি তাত্রপাত্র দিয়ে তিনি বললেন £ দ্রৌপদী যেন 
নিত্য রন্ধন করেন এই পাত্রে; তাহলে দ্রৌপদী যতক্ষণ পর্যস্ত 
নিজে না আহার করবেন, ততক্ষণ এ পাত্রের খাদ্য ফুরবে না, 
তা অন্ন যতই কম হোক আর অতিথি যতই বেশী হোক না কেন! 
সূর্দেব আরও বর দিলেন যুধিষ্টিরকে £ ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ 
হলে অবশ্যই রাজ্য ফিরে পাবেন তিনি । 

এই ভাবে ভাস্করের কাছ থেকে তাত্রপাত্র পেয়ে অন্নসমস্ত। 
দূর হল বনবাসী পাগ্ুবদের। তারা মনের আনন্দে অতিথি ও 
ব্রাহ্মণদের সৎকার করতে লাগলেন । 

ক্রমে তিন দিন তিন রাত্র ধরে চলে পাগণ্বেরা এসে উপস্থিত 
হলেন কাম্যকবনে । তখন রাত হয়েছে । হঠাৎ একটা ভীষণদর্শন 
রাক্ষস এমে তাদের পথরোধ করে দাড়াল। তার হাতে মস্ত এক 
জ্বলন্ত মশাল। রাক্ষসটার চোখের রউ.তণ্ত তামার মত, দাতগুলি 
যেন সন লৌহদও্, চুলগুলি খাড়া খাড়া। তার গর্জনে বনের 
সব পশুপক্ষী ভয় পেয়ে চারদিকে ছুটে পালাল, আর দ্রৌপদী 
ত মূ যাবার উপক্রম ! 

যুধিষ্ঠির শাস্তভাবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে পথ ছেড়ে দিতে 
অনুরোধ করলেন রাক্ষপ্কে। 

পাগুবদের পরিচয় পেয়ে রাক্ষদ একেবারে অগ্রিমৃতি হয়ে উঠল, 
হুঙ্কার ছেড়ে বলল £ “আমার নাম কিমীর, আমি এই বনের রাজা । 
এ ভীম আমার পরম বন্ধু হিড়িন্বকে মেরেছে, মেরেছে আমার ভাই. 
বকরাক্ষকে ; আজ তার প্রতিশোধ নেব আমি- আজ ভীমকে 
মেরে ওর রক্তে তর্পণ করব আমার ভাইয়ের ও বন্ধুর, তারপর ওর 


মাংস খাব ।” 
“তবে রে 1” একটা বড় গাছ উপড়ে নিয়ে কিমীরকে তেড়ে 


মহাভারত ৫৮ 


গেলেন ভীম। কিমীব তাঁব হাতের জ্বলস্ত মশালটা ভীমকে 
ছুড়ে মাবল। ভীম সেটাকে তার ঝা পায়ের লাথি দিয়ে রাক্ষসের 
দিকেই আবার ছুড়ে দিলেন । কিমীবিও তখন একটা গাছ উপড়ে 
নিল। তারপব আবন্ত হল ছুজনের লড়াই । 

গাঁছেব পর গাছ উপড়ে নিয়ে লড়তে লাগল ছ্জনে | হাঁতেৰ 
গাছ ভাঙলেই আবার নতুন গাছ উপড়ে নেন তাবা। কিছুক্ষণের 
মধ্যেই কাম্যকবনে বড় গাছ আব খাড়া রইল না,__বড় ঝড় 
হয়ে গেলে যেমনট! হয়, ঠিক তেমনিভাবে অত বড় বনটা ওপভান 
গাছপালায় ছেয়ে গেল। শেষ পর্যস্ত ভীম কিমারকে শুইয়ে 
ফেলে তাঁর উপবে চেপে বসলেন এবং হাত-পা ছ্মড়ে তালগোল 
পাকিয়ে মেরে ফেললেন তাকে । 


এর পর প্রায় এক বছব পাঁগুবেবা কাম্যকবনে স্তখে কাটালেন । 
তাবপর তারা গেলেন দ্বৈতবনে : সেখানে সবস্বতী-নদীর তীবে 
আশ্রম তৈবী করে বাস কবতে লাগলেন । 


কিরাতাজুন 


পাণ্ডবেবা বেশ বুঝেছিলেন £ বিন! যুদ্ধে তাদের রাজ্য কখনই 
ফিরিয়ে দেবেন না ছুর্যোধন। যুদ্ধে জিততে হলে উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র 
আবশ্যক । তাই ইক্দ্রের তপস্যা করবাব জন্য ভাইদের ছেড়ে 
চলে গেলেন অজু, কারণ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে পারলে সমস্ত 
দিব্যান্ত্র পাওয়া যাবে। ূ 

ভারতবর্ষের উত্তরে চললেন অর্জ্জন। ক্রমে হিমালয় ও. 


৫৯ কিরাতার্জন 


গন্ধমাদন পর্বত পার হয়ে তিনি উপস্থিত হলেন ইন্দ্রকীল পবতে। 
সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র তপস্বীর ছল্সবেশে তাকে দেখা দিয়ে 
উপদেশ দিলেন মহাদেবের তপস্যা করতে-__মহাদেবকে সন্তুষ্ট 
করতে পারলে অজুনি সমস্ত দিব্যান্ত্র পাবেন । 

অজুনি তখন এক ঘোর বনেব মধ্যে গিয়ে কঠোর তপস্তা 
আরন্ত করলেন। সে কি তপন্য।-বাত নেই, দিন নেই, চোখে 
ঘুম নেই, মুখে নেই অন্ন_কেবল তপস্যা আব তপস্যা ! নিতা 
সূর্য ওঠে আব ডোবে, আকাশে চাদ দেখা দেয় আর লুকয়: 
দিনের পৰ বাত হয়__রাতের পর দ্রিন, তবু বিরাম নেই অঙ্জুনের 
তপস্তার। 

এমনি যখন অজ্ঞের তপস্তা চলেছে, তখন হঠাৎ একদিন 
প্রকাণ্ড একটা নীল মেঘবর্ণ ববাহ ভীম গর্জনে তাড়া করে এল 
অঙ্নকে । অর্জনের তপস্তা ভেঙে গেল। তিনি বরাহকে মারার 
জন্য ধনুরবাণ হাতে নিলেন। 

এমন সময়ে এক কিরাত এল সেই বনে । কিরাতের অসভ্য 
বন্য জাতি--বনের পশুপক্ষী মেরে তাদেন মাংস খেয়ে জীবনধারণ 
করত তারা । কিন্তু এ কিরাতটির চেহার! ভারী সুন্দর, ভারী 
মহিমময়। প্রকাণ্ড তাঁর দেহ, কীচা সোনার মত গায়ের রঙ 
বিশীল এক ন্বর্ণতরু যেন সে! হাতে এক ত্রিশুল নিয়ে, সঙ্গে 
তার স্ত্রীকে নিয়ে, সে এসেছে। তার শ্ত্রীকেও দেখতে ঠিক 
দেবীর মত। | 

অজু যেমনি বরাহকে লক্ষ্য করে বাণ ছুড়লেন, কিরাতও 
তেমনি বাণ ছুড়ল। একই সময়ে বাণ ছুটি গিয়ে বিধল বরাহের 
দেহে। তখন অজুর্নের সঙ্গে বিষম তর্ক বেধে গেল কিরাতের । 
অজু বললেন £ বরাহকে লক্ষ্য করে তিনিই প্রথম শরসন্ধান 


মহাভারত ৬০ 


করেছিলেন, সুতরাং কিরাঁতের বাণ ছোঁড়। উচিত হয়নি, কারণ 
তাতে মুগয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে । কিরাত এ কথা মানতে 
ত চাইলই না, উপরন্ত অন্তর-জ্বালান উপহাস করতে লাগল 
অজুনিকে। 

অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন । কিবাতকে লক্ষ্য করে তিনি বাণ 
ছুড়তে লাগলেন । কিরাত পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাড়িয়ে 
বাণেব আঘাত সইতে লাগল । দেখতে দেখতে সমস্ত বাণ ফুরিয়ে 
গেল অজুর্নেব। তবু, কিরাতের না হল কোন ক্ষতি, না সে টলল 
একটুখানি ! 

অজুনি অবাক! তিনি তখন কিরাতেব গলায় ধন্থুকের ফাস 
পবিয়ে তার মাথায় মাবলেন প্রচণ্ড এক ঘুধি। কিরাত হাসতে 
হাসাতে অজুনেব ধন্নুক কেড়ে নিল। অভূর্নের তখন সম্বল মাত্র 
তাঁর খঙ্গাখানা। তাই দিয়ে তিনি প্রচণ্ড আঘাত কবলেন কিরাঁতের 
মাথায়। সে আঘাতে পবৰত বিদীর্ণ হয়, মহীরুহ হয় দ্বিখণ্ড। কিন্ত 
কিবাতেব কোন ক্ষতি চল না তাঁতে-- তাব মাথায় ঠেকে খঞ্াখানা 
ঠিকবে ফিরে গেল ! 

এবাব আরম্ভ হল কিরাতাজুনে সুষ্টিযুদ্ধ। কিছুক্ষণেব মধ্যেই 
অর্ভুনকে জাপটে ধরে বিষম চাপ দ্রিতে লাগল কিরাঁত। অর্জন 
অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন । 

জ্ঞান ফিরে পেয়ে অজুনি স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলেন ঃ একি, 
তার মত জগছ্ধিখ্যাত বীরও কিন! সামান্ত এক কিরাতের কাছে 
হেরে গেলেন! অমন যে তার অক্ষয় তৃণীব, তাও পর্যন্ত শুন্য 
হয়ে গেল, তবু কিছুমাত্র ক্ষতি হুল না! কিরাতের ! অথচ, কিরাত 
ত সত্যিকারের লভ্ভাই করেনি--অর্ভুনের অস্ত্রগুলিকেই কেবল 
ঠেকিয়েছে সে। 


কিরাতার্জুন 


৬১ 


অত্যন্ত চিস্তিত হয়ে পড়লেন অজুনি। তবে কি ব্যর্থ হয়ে 
যাবে ভার তপস্তা? প্রসন্ন করতে পারবেন না তিনি 
মহাঁদেবকে ? তবে কি দিব্যাম্ত্বের অধিকারী হতে পারবেন ন! 
তিনি? তাহলে কি করে আর পাগ্বেরা পরাস্ত করবেন 
কৌরবদের? কি করে তার! ফিরে পাবেন পিতৃরাজ্য ? তাহলে 
চিরজীবনই ত বনবাসে কাটাতে হবে তাদের । এই কি ধামিকতার 
ফল! 

অনেক ভেবে মাটি দিয়ে মহাদেবেব এক মৃতি গড়লেন অজুন। 
তারপব সেই মুন্ময় মৃতির গলায় একগাছি ফুলের মালা পবিয়ে 
দ্রিয়ে চোখ বুজে একমনে পূজো কবতে লাগলেন। পুজো শেষ 
করে চোখ মেললেন তিনি । একি আশ্চষ ! যে ফুলমাল। তিনি 
পরিয়েছিলেন মহাদেবের মৃতির গলায়, তা যে কিরাতের কণ্ঠে 
দুলছে ! তবে কি-_-? 

হা, নিশ্চয়ই স্বয়ং মহাদেব এসেছেন এই কিরাতের ছদ্বেশে। 
সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন অজুরন দ্রেবাদিদেবের পায়ে, স্তব করতে 
লাগলেন 2 “হে শিব, হে শঙ্তু, হে শঙ্করঃ অবোধ আমি-_চিনতে ন। 
পেরে অপমান করেছি তোমাকে,_তুমি আমাকে ক্ষমা কর, প্রসন্ন 
হও, মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ কর আমার” 

আশুতোষ মহাদেব প্রসন্ন হলেন। তার নিজের হাতের অমোঘ 
অস্ত্র 'পাশুপত' দান করলেন অজুনিকে । 

সন্ত্রীক মহাদেব অন্তহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অর্জনের কাছে 
এলেন দেবরাজ ইন্দ্র, জলদেবত বরুণ, ধনদেবতা কুবের এবং মৃত্যু- 
দেবতা যম । তারাও নিজের নিজের অস্ত্রগুলি তাকে দান করলেন। 

দেবরাজ ইন্দ্রের বরপুত্র হলেন অজু । ইন্দ্র সাদরে মহা- 
সমারোহে অজুনিকে ব্বর্গে নিয়ে গেলেন । 


মহাভারত ৬২ 


কিছু কাল ধরে নিবাতকবচ নামে এক দুধর্ধ দৈত্য ভারী 
উপদ্রব করছিল স্বর্গে। ইন্দ্রের আদেশে ঘোরতর যুদ্ধ করে তাকে 
অজুনি বধ করলেন। তারপর তিনি ইব্দ্রের পরম যত্বে পাঁচ বছর 
স্বর্গে বাস করলেন । এই সময়টা হিনি শুধু বিলাসে আরামেই 
কাটালেন না গন্ধর চিত্রসেনেব কাছে শিক্ষা পেয়ে নৃত্য-গীত- 
বাছ্ে পারদর্শী হলেন । 


গন্ধরবহস্তে দুর্যোধনের নিগ্রহ 


দুষ্ট কখনও শিষ্টভাবে থাকতে পাবে না-খল বলীয়ান্‌ হলেই 
কাবণে-অকারণে পবগীড়নের চেষ্টা করে । 

হর্যোধনেরও সেই দশা! পাগ্ডবদের এত অনিষ্ট করেছেন 
তিনি-_তাদের রাজ্য নিয়েছেন, সম্পদ্‌ নিয়েছেন, বনবাসে 
পাঠিয়েছেন তাদের, তবু মন ভবেনি তার, আরও আরও উৎপীড়ন 
কবতে চান তাদেব ! 

পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়েও চুপ করে বসে নেই ছুর্যোধন 
_-গুপ্তচরের দ্বার তাদের খবরাখবর নিত্য সংগ্রস্থ কবছেন। 
তিনি শুনেছেন যে, সুর্যোপাসনা করে তাস্থালী লাভ করেছেন 
যুধিষ্টির ; শুনেছেন যে, কিমীঁরকে মেরেছেন ভীম। বনবাসী 
পাণ্বদের কীতিকাহিনী শুনছেন হুর্যোধন। শুনছেন আর ঈধ্যার 
আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছেন । 

সম্প্রতি আবার নতুন সব সংবাদ এনেছে গুপ্তচর | 

প্রথম সংবাদটি হল ভীমকীতি ভীমের সম্বন্ধে । একদিন উত্তর- 
বাতাস বইছে। সেই বাতাসে উড়ে চমতকার একটি পদ্মফুল 
এসে পড়ে দ্রৌপদীর সামনে | কি সুন্দর ফুলটি ! সূর্ধের আলোর 


৬৩ গন্ধর্হস্তে দুর্যোধনের নিগ্রহ 


মত সোনালী তার রঙ হাজারটি তার পাপড়ি। মুদ্ধ হলেন 
দ্রৌপদী, ভীমকে অনুরোধ করলেন এ রকম আরও কয়েকটি 
সহত্রদল কনকপদ্ম এনে দিতে । 

অস্ত্র হাতে নিয়ে কনকপদ্ধের সন্ধানে বেরলেন ভীমসেন। বহু 
দূর চলার পর তিনি একটি সরোবর দেখতে পেলেন। সরোবরটি 
যেমনি বিশাল, তেমনি মনোরম; আর তারই জলে ফুটে আছে 
অজতআ্ম কনকপন্প । 

সরোবরটি হল ধনদেবতা কুবেরের । তার অন্থুমতি ছাড়া সে 
সরোবরে নামার অধিকার নেই কারও । বহু সশস্ত্র রাক্ষস 
সরোবরটি পাহার! দিচ্ছিল। তার! সব কুবেরের অন্ুচর । মহাবল 
ভীম তাদের গ্রাহা না করে জলে নামলেন। রক্ষী রাক্ষসেরা ছুটে 
এল, কুবেবের অনুমতি নিয়ে আসতে বলল ভীমকে । 

কিন্ত ভীম কি তার কোন কাজের জন্য কারও অনুমতি চাওয়ার 
পাত্র? “ক্ষত্রিয় রাজবংশের ছেলে আমি,” সদর্পে বললেন তিনি ঃ 
“কারও কাছে কিছু ভিক্ষা করা আমার ধর্মে নিষেধ |” 

এ কথ! শুনে রাক্ষসেরা আক্রমণ করল তাকে । কিন্ত ভামের 
গদাঘাতে অন্ন সময়ের মধ্যেহ তারা প্রাণ হারাল ; সামান্য কয়েকজন 
কোনমতে পালিয়ে গিযেসংবাদ দিল কুবেরকে । কুবের বললেন £ 
ভীমকে বাধ! দেবার প্রয়োজন নেই। ভীম তখন ইচ্ছামত কনকপপ্প 
তুলে এনে দ্রিলেন ভ্রৌপদীকে । দ্রৌপদী ত মহ খুশী ! 

দ্বিতীয় সংবাদটিও ভীমের সম্পর্কে । জটাস্থর নামে এক রাক্ষস 
কিছুকাল ধরে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পাগুবদের সঙ্গে বাস করছিল। 
একদিন ভীম গেছেন মৃগয়ায়, সেই ফাকে সে যুধিষ্টির নকুল সহদেব 
ও ভ্রৌপদীকে পিঠে তুলে নিয়ে ছুটে পালাতে লাগল । সহদেব 
চিংকার করে ভীমকে ডাকতে লাগলেন । 
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সহদেবেব ডাক শুনে ঝডের বেগে ভীম এসে উপস্থিত হলেন 
সেখানে । জটাম্থবেব কাণ্ড দেখে রাগে জলে উঠলেন তিনি, হেঁকে 
বললেন £ “মাছ যেমন ভুল করে খাবাঁব ভেবে বঁড়শিব টোপ গেলে, 
তুইও তেমনি পাগবদেব হবণ করতে গিয়ে মবণ-টোপ গিলেছিস। 
আজই তোর আযুঃশেষ !” 

এই বলে জটাস্বকে আক্রমণ কবলেন ভীম এবং সহজেই বধ 
কবলেন তাকে । 

তৃতীয় সংবাদটি পেয়ে একেবাঁবে ধৈর্যহারা হয়ে পডলেন 
ছুর্যোধন | তৃতীয় পাণ্ডব অজুন নাকি সমস্ত দিব্যাম্্র লাভ কবে 
স্বর্গ থেকে ফিবে এসেছেন ভাইদেব কাছে। তবে ত পাগুবেবা 
অজেয় হয়ে উঠল ! 

যে যেমন লোক, তাব সঙ্গীও জোটে তেমনি । ছুর্যোধনেবও 
ছিল ছুই কু-মন্ত্রীকর্ণ আব শকুনি। তারা পবামর্শ দ্রিলেন £ 
ছুোধন যদি জাঁকজমক কবে সদলবলে দ্বৈতবনে যাঁন, তাহলে 
রাজ্যহারা সম্পদ্হারা পাগুবেবা নিশ্চয়ই মর্মগীড়ায় কাতর হবেন । 

পরামর্শটা ভাঁরী মনে ধবল ছুর্ধোধনেব । তা, ছৃষ্টের পনামর্শ 
দুষ্টেব ত ভাল লাগবেই । তিনি বন্ধুবান্ধব সৈন্যসামস্ত লোকজন 
নিয়ে মহাঁসমারোহে যাত্রা কবলেন দ্বৈতবনে । 

দ্বৈতবনে একটি মনোরম সবোবর ছিল। এ সরোববে তখন 
গন্ধর্রাজ চিত্রসেন তাব পরিজনদের নিয়ে স্নান করতে এসেছিলেন । 
ছুর্যোধন তাঁর সৈম্তদেব আদেশ দ্বিলেন £ “যাও, এখনি গিয়ে 
গন্ধবদের তাড়িয়ে দাও।” 

আদেশ পেয়ে সৈন্যের! সরোবরেব দিকে ছুটল, কিন্তু গন্ধবদের 
তাঁড়িয়ে দিতে গিয়ে নিজেরাই তাড়া খেয়ে পালিয়ে ফিরে এল। 

তখন কর্ণ ও অন্যান্য মহাবীরদের সঙ্গে নিয়ে ব্বয়ং ছুর্যোধন 


৬৫ গন্ধর্বহন্তে হুরধোধনের নিগ্রহ 


চললেন গন্ধরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে । কিন্তু গন্ধর্বদের মারের চোটে 
কুরুসৈন্ত উধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল । তা দেখে কর্ণ প্রাণপণে 
যুদ্ধ আবন্ত কবলেন। তার বিক্রমে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল গন্ধর্ব-সৈন্য 
_শত শত গন্ধব মারা পড়ল। 

কর্ণের এ বিক্রমের সংবাদ পেয়ে স্বয়ং চিত্রসেন রণক্ষেত্রে এসে 
মায়াযুদ্দধ আরম্ভ কবলেন। কর্ণ মান্রষ-_মায়াযুদ্ধ তার জানা 
ছিল না; তাই বনু চেষ্টা কবেও শেষ পর্ষস্ত পবাস্ত হয়ে ক্ষতবিক্ষত 
দেহে বণক্ষেত্র ত্যাগ কবলেন। তখন শতভাই ছুযোধন ও তাদের 
পত্বীদের বন্দী কবে নিয়ে চললেন চিত্রসেন | 

ব্যাপাব দেখে কুকসৈনিকব1 ছুটে গিয়ে সংবাদ দিল পাগুবদেব | 
ভীম ত সব শুনে ভাবী খুশী-“বেশ হয়েছে! উপযুক্ত শাস্তি 
পেয়েছে ছুষ্টরেরা” বললেন তিনি । 

কিন্ত যুধিষ্ঠির ভীমকে তিরস্কাব করে বললেন ঃ “ছিঃ ভীম, 
এ ত আনন্দেব ব্যাপাব নয়। কৌববদের সঙ্গে যতই বিবাদ থাক 
না আমাদের, বাইরের শক্র এলে একত্রেই যুদ্ধ কবব আমরা ; 
কারণ বাইরের শক্রর কাছে কৌরবই হারুক আর পাগুবই হাঁরুক, 
তাতে সমস্ত ভরতবংশের অপমান । যাও, তোমরা চার ভাই 
মিলে গন্ধরবদেব হাত থেকে উদ্ধার করে আন কৌববদের 1” 

তখন ভীম, অজুনি, নকুল ও সহদেব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গন্ধের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্রা করলেন। গন্বরদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হল 
তাদের। অজুর্নের বাণে গন্ধর্বেরা অস্থির হয়ে পড়ল, চিত্রসেন 
হার মানলেন। | 

ব্বর্গে থাকার সময়ে অঞ্জন এই চিত্রসেনেরই কাছে ন্বৃত্যু-গীত-বাছ্ 
শিখেছিলেন। চিত্রসেন বললেন £ “অজুন, এই পাপিষ্ঠ কৌরবের! 
তোমাদের উপর নানা অত্যাচার করেছে । তুমি আমার সখা । 

৫ 
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তাই ভেবেছিলাম £ এদের আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব। তা, তুমি যখন 
বলছ, তখন এদের ছেড়ে দ্িচ্ছি।” 

কৌরবদের মুক্ত করে দিয়ে গন্ধর্রাজ বিদায় নিলেন। আর, 
কুরুরাজ ছুর্যোধন পাণ্তবদের উপহাস করতে গিয়ে নিজেই উপহসিত 
হয়ে ফিরে চললেন হস্তিনায়। এর পর প্াণ্ডবেরা দ্বেতবন ছেড়ে 
আবার কাম্যকবনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন । 


ছুর্বাসার পারণ ও জয়দ্রথের কুকীতি 


সেকালে এক বিষম রাগী মুনি ছিলেন। নাম তার ছুরাসা। 
একটুতেই অগ্নিশমা হয়ে উঠে ভীষণ ভীষণ অভিশাপ দিতেন তিনি । 
তিনি কারও গৃহে অতিথি হলে, গৃহস্থ তটস্থ হয়ে পড়ত, ভাবত £ 
তার সবনাশ উপস্থিত হয়েছে। 

এ হেন ছুবাসা একদিন দশ হাজার শিব্য নিয়ে ছুর্যোধনের 
অতিথি হলেন। ছর্ধোধন একমনে সশিষ্য ছর্বাসার সেবা করলেন । 

তা, সে মুনির সেবা করা কি সহজ? কোনদিন হয়ত তিনি 
বলেন £ এখনি খাবার চাই, এই বলে শিষ্যদের নিয়ে স্নান করতে 
গেলেন; ছ্ধধোধন তাড়াতাড়ি অন্ন রন্ধন করালেন; কিন্তু মুনির 
আর দেখ নেই ! 

কোনদিন হয়ত তিনি বলেন £ “আজ আর খিদে নেই-_খাব 
না।” ছুর্যোধন নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু ছূর্বাসা হঠাৎ এসে 
হাক পাড়েন £ “কই, খাবার দাও শিগগির-_খিদেয় পেট জ্বলে 
গেল যে !” 

কোনদিন ব! মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে খাবার চেয়ে বসেন 
দুর্বাসা, কিন্তু খাবার তৈরী হলে খান না। 


৬৭ ছূর্বাসার পারণ ও জয়দ্রথের কুকীতি 


এমনি নানান্‌ অত্যাচার কবেন মুনি। ছুর্যোধন সবই নীরবে 
হাসিমুখে সহ্য কবলেন । অবশেষে মুনি প্রসন্ন হলেন, ছুর্যোধনকে 
বর দিতে চাইলেন । 

কর্ণ ও শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে ছুর্যোধন বললেন £ একদিন 
দ্রৌপদীর আহার শেষ হলে সশিষ্য হূর্বাসা যেন পাগুবদ্দের অতিথি 
হন। 

ছরযোধন ভেবেছিলেন £ দড্রৌপদীর আহারের সঙ্গে সঙ্গে স্ুর্ধদত্ত 
তাত্্রস্থালীর খাগ্া সেদিনের মত ফুরিয়ে যাবে ; সুতরাং তখন যদি 
ছর্বাসা তার দশ হাজাব শিষ্য নিয়ে পাণ্বদের অতিথি হন, তাহলে 
বনবাসী পাগবেরা কিছুতেই অতিথি-সৎকারে সমর্থ হবেন না; 
ফলে, ছূর্বাসা শাপ দিয়ে তাদের সবনাঁশ করবেন। 

ছুরযোধনের অন্থুবোধের উত্তবে ছূর্বাসা বললেন ঃ “তথাস্ত'__ 
তাই হোক । 

অপরাহুবেলা । দ্রীপদীর আহাব শেষ তয়েছে। স্ুর্যদত্ত 
তাতঅস্ালী একেবারে শুন্ত। এমন সময়ে দশ হাজার শিষ্য নিয়ে 
দূর্বাসা এসে অতিথি হলেন পাগুবদের | 

বিষম সঙ্কটে পড়লেন পাগুবেরা। এই অসময়ে কি খেতে 
দেবেন এতগুলি লোককে তারা? অথচ, আহার না পেলে 
ক্রোধনম্বভাব ছুবাসা ন! জানি কি অভিশাপই তাদের দেন! 
যাহোক, মনের ছৃশ্চিন্তা মনেই চেপে রেখে ছর্বাসাকে করান করে 
আদতে বললেন যুধিির। শিষ্য ছূর্বাসা স্লান করতে গেলেন । 

এদিকে দ্রৌপদী তখন সকাতরে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছেন £ “হে কৃষ্ণ, 
হে বিপদ্ভঞ্জন, তুমি ত মানুষ নও-_-ভগবানের অবতার তুমি, 
ধামিকদের রক্ষা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ পৃথিবীতে ; আমরা 
ত কোনদিন সঙ্ঞানে ধর্মলজ্ঘন করিনি; আমি তোমার শরণ 
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নিলাম; হে প্রভু, হে বন্ধু, হে শবণাঁগতবক্ষক, এ বিপদ্‌ থেকে 
উদ্ধার কর আমাদের |” 

ভক্তের আকুল আহ্বানে আসন টলল ভগবানের । কুষঝ্ এসে 
উপস্থিত হলেন পাগুবদেব কাছে। তিনি সোজা দ্রৌপদীব কাছে 
গিয়ে বললেন ঃ “বড় খিদে পেয়েছে আমাব-কিছু খাওয়াও 
দেখি, কৃষ্ণ |” 

দ্রৌপদী ম্রানমুখে বললেন £ “হা কুষ্ণ সেজন্যই ত এতক্ষণ 
ডাকছিলাম তোমাকে । আজ আমার খাওয়া হয়ে গেছে__ভগবান্‌ 
সর্ষের দেওয়। তাত্রপাত্র এখন খালি। এদিকে এইমাত্র দশ হাজার 
শিষ্য নিয়ে ছূর্বাসা এসে অতিথি হয়েছেন। স্রান করতে গেছেন 
তারা। স্নান কবে এসে খাগ্ভ না পেলে না জানি কি অভিশাপই 
দেন মুনি--যা রাগী তিনি!” 

কৃষ্ণ বললেন ; “আঃ বাখ তোমার ছুর্বাসাব কথা । আমি 
খিদেয় মরছি, _দেখ, হেসেলে কিছু আছে কিন £” 

ভ্রৌপদীর আশ্চয লাগে । সঙ্কটকালে একি রসিকতা কৃষ্ণেব ! 
তবু তিনি হেঁসেল থেকে স্্যদত্ত তাত্রপাত্রখানি নিয়ে এলেন, 
কৃষ্ণকে সেখান! দেখিয়ে বললেন ; “এই দেখ, কৃষ্ণ কিছু নেই 
এতে |” 

“দেখি দেখি” বলে ভ্রৌপদীব হাঁত থেকে পাত্রটি নিলেন কৃষ্ণ । 
সেখানা পরীক্ষা কবে দেখে তিনি বললেন £ “এই ত একটু শাক 
আছে।” এ শাকটুকু খেয়ে তিনি বললেন £ বিশ্বেব ক্ষুধা তৃপ্ত 
হোক !” এবার তিনি পাণগ্ডবদের বললেন হুর্বাসাকে ডেকে আনতে | 

এদিকে ছুর্বাসা ও তার শিষ্তের। নদীতে স্নান করছিলেন । সত্যই 
ক্ষুধার্ত ছিলেন তারা । হঠাৎ তাদের গলা থেকে ঘন ঘন উদগার 
উঠতে লাগল, মনে হল £ তারা যেন এইমাত্র খেয়ে উঠলেন__ 


৩৯ দুর্বাসার পারণ ও জয়দ্রথের কুকীতি 


আর খাওশার শক্তি নেই তাদের। এখন তারা যুধিষ্টিরের দেওয়া 
খাছ খাবেন কি করে? আবার, না৷ খেলেও যে তারা অপরাধী 
হবেন--পাপ হবে তাদের। ফলে, ছুবাসা ভয় পেস পাগ্ুবদের 
সঙ্গে আর দেখাই করলেন না--নদীতীর থেকেই শিষ্যদের নিয়ে 
পালিয়ে গেলেন। 

পাগুবেরা নদীতীরে এসে দেখেন £ কোথায় বা ছুর্বাসা, আর 
কোথায় বা তার শিষ্যদল ! 


সঃ 


এই ঘটনার কিছু দিন পরে। একদিন পঞ্চপাগ্তব মুগয়ায় 
গেছেন। এমন সময়ে সিম্কুসৌবীরের রাজা জয়ন্রথ এলেন সেই 
বনে। সঙ্গে তার অনেক সৈন্যসামন্ত অনেক অধীন রাজরাজড়া। 
জয়দ্রথ ছিলেন ছবযোধনের ভগিনীপতি---ছুঃশলাকে বিয়ে করেছিলেন 
তিনি । 

পাগ্ুবেরা আশ্রমে নেই দেখে ভ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে 
পালাতে লাগলেন জয়দ্রথ। ধৌম্য পুরোহিত অনেক বোঝালেন 
জয়দ্রথকে । কিন্তু “চোরা নাহি শুনে ধর্সের কাহিনী !' ধৌম্য 
আর কি করেন, তিনি" চিৎকার করে ভীমকে ডাকতে ডাকতে 
জয়দ্রথের রথের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলেন । 

এদ্রিকে মৃগয়! করে আশ্রমে ফিরে পাণ্বের দেখেন £ দ্রৌপদী 
নেই, তার ধাত্রীকন্তা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাদছে। ধাত্রীকন্তার 
মুখে সব ঘটন। শুনে পাগুবেরা তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে বেগে জয়দ্রথের 
পশ্চাদ্ধাবন করলেন । 

পথিমধ্যে জয়দ্রথকে ধরে ফেললেন পাগুবেরা। তাদের 
আক্রমণে জয়দ্রথের সঙ্গী রাজারা ও সৈম্তসামস্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। 


মহাভারত ৭০ 


জয়দ্রথ তখন প্রাণভয়ে দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে 
উ্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলেন | 

যুধিট্ির দ্রৌপদীকে নিজের রথে তুলে নিলেন । ভীম যুধিষ্টিবকে 
বললেন £ “আপনারা সব ভ্রৌপদীকে নিয়ে আশ্রমে ফিবে যান। 
আমি জয়দ্রথকে দেখাচ্ছি । আজ সে পাতালে গিয়ে পালালেও, 
আমার হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে পারবে না।” 

যুধিষটির ব্যস্ত হয়ে বললেন ; “না-না, ভীম, জয়দ্রথকে প্রাণে 
মেরে না,_-তাহলে ভগিনী ছৃঃশলা বিধবা হবেন, জননী গান্গাবী 
অত্যন্ত মর্মব্যথা পাবেন 1” 

যাঠোক, জয়দ্রথের পিছনে বথ ছোটালেন ভীমাজুনি। অজুনের 
বাণে জয়দ্রথের রথেব ঘোড়াগুলি সব মারা পড়ল । জয়দ্রথ তখন 
রথ থেকে লাফিয়ে নেমে প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন। ভীম বথ 
থেকে নামলেন। ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে তিনি জয়দ্রথের চুলের 
মুঠি ধবে তাকে মাটিতে ঠাসতে লাগলেন । জরদ্রথ মুছিত হয়ে 
পড়লেন। অজুর্ন ভীমকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ধর্মবাজ 
যুধিছির জয়দ্রথকে প্রাণে মারতে নিষেধ করেছেন । | 

ভীম তখন জয়দ্রথের মাথার পাঁচ জায়গা মুড়িয়ে দিলেন। 
সেকালে রাজরাজড়াদের ভত্যের৷ নিজেদের মাথার পাঁচ জায়গ। 
মুড়িয়ে পাঁচটা ঝুটি বাধত। জয়দ্রথের মাথা মুড়িয়ে ভীম তাকে 
বললেন £ “যদি তোর প্রাণে বাঁচার ইচ্ছা! থাকে ত প্রতিজ্ঞা কর্‌ 
যে, আজ থেকে সব জায়গায় বলে বেড়াবি ঃ পাগ্ডবদের কিস্কর 
তুই ।” 

প্রাণের দায়ে এ প্রতিজ্ঞাই করলেন জয়দ্রথ। ভীম তখন তাকে 
বেঁধে নিয়ে চললেন যুধিষ্টিরের কাছে । 

অশেষ করুণ ধর্মরাজ যুধিচিরের- জয়দ্রথকে ছেড়ে দিলেন। 


৭১ কর্ণের কবচ-কুগুল হরণ 


তিনি। জয়দ্রথ তাকে প্রণাম করে নতমস্তকে বিষণমুখে বিদায় 
নিলেন । 

নিজের রাজ্যে কিন্ত ফিরে গেলেন ন! জয়দ্রথ । তিনি গঙ্গাতীরে 
গিয়ে মহাদেবের তপন্তা করতে লাগলেন । তার কঠোর তপস্তায় 
প্রসন্ন হয়ে মহাদেব তাকে বব দিলেন যে, তিনি কেবল একদিনের 
জন্য অজুর্ন বাদে অন্য চার পাগ্ুবকে সসৈন্টে পরাস্ত করতে 
পারবেন । 


কর্ণের কবচ-কুগুল হরণ 


এই সময়ে পাণ্ডবদের একটি পরমোপকার করেন দেবরাজ ইন্দ্র । 

কর্ণের ছিল সহজাত কবচ-কুণ্ডল অর্থাৎ এ ছুটি তার জন্ম থেকেই 
দেহসংলগ্ন ছিল-_তার দেহেরই অংশম্বরূপ ছিল এ ছুটি । সহজাত 
কবচ-কুগ্ডল যার থাকে, তাঁকে কেউ বধ করতে পাবে না; তাই 
কর্ণও ছিলেন অবধ্য। স্ুতরাত তার মত ছূর্ধষ শত্রু পাণ্তবদের 
আব কেউ ছিলেন না। 

দেবরাজ ইন্দ্র ছিলেন অজুর্নের ধমপিতা--তারই বরে জন্ম 
হয়েছিল অজুনের। স্েহাস্পদ বরপুত্রের মঙ্গল চিস্তা করে কর্ণের 
কবচ-কুগ্ল হরণ করার সঙ্কলল করলেন দেবরাজ । 

কর্ণের দানশীলতার তুলন! ছিল না। প্রার্থাকে কখনও বিমুখ 
করতেন ন। তিনি। ইন্দ্র তাই স্থির করলেন ঃ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে 
তিনি কর্ণের কাছ থেকে তার কবচ-কুগ্ডল চেয়ে নেবেন । 

দেবরাজের এ অভিসন্ধি টের পেলেন স্র্যদেব । সূর্য ছিলেন 
কর্ণের ধর্মপিতা। কর্ণকে তিনি স্বপ্নে দেখ দিয়ে তাকে ইন্দ্রের 
কুট অভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি কর্ণকে সতর্ক করে 


মহাভারত 


দিলেন £ তিনি যেন কাউকে তাব কবচ-কুগুল না দেন, কাবণ 
তাহলে প্রাণসংশয় হবে তার। 

স্র্যের কথা শুনে সবিনয়ে বললেন কর্ণ ঃ “ক্ষমা করবেন, পিতা, 
আপনার এ উপদেশ মানতে পারব না কাবণ তাহলে ধর্মহানি 
হবে আমাব। দান আমার ব্রত-_ প্রার্থীকে কখনই বিমুখ করতে 
পারব না আমি। কবচ-কুগ্ুল ৩ দূরের কথা- দেবরাজ বা অন্য 
কেউ এসে যদি আমাৰ প্রাণও চান, তাও হাসিমুখেই দেব ।” 

কর্ণেব মহত্ব ও সাহস দেখে মুগ্ধ হলেন তূর্ধদেব, ববপুত্রকে 
প্রাণভবে আশীর্বাদ কবে তিনি অন্তহিত হলেন। 


পরদিন মধ্যাহবেলা। কআ্ানের পব ন্র্ষস্তব কবছেন দ্ানরত 
কর্ণ। প্রার্থীবা ভিড় কবে অপেক্ষা! কবছে £ কখন তার স্তব শেষ 
হবে__কখন তিনি দান আর্ত করবেন । 

অবশেষে স্তব সমাপ্ত হল কর্ণের। কল্পতরুর মত তিনি 
প্রার্থাদের মনোবাঞ্ছণ পূর্ণ করতে আরম্ভ কবলেন। এমন সময়ে 
এক ব্রাঙ্গণ এসে ফ্াড়ালেন তাব সামনে । কর্ণ তাকে বললেন £ 
“বলুন, ঠাকুর, কি চাই আপনাব ?” 

ব্রাহ্মণ বললেন £ “হে দ্ানবীব কর্ণ, তোমার সহজাত কবচ- 
কুগ্ডল আমাকে দান কর।” 

কর্ণ হাসলেন, বললেন £ “হে ইন্দ্র, ব্রাহ্মণেব ছদ্মবেশ সত্বেও 
আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি । হে স্বার্থপর দেবরাজ, আপনি 
এসেছেন আপনাব বরপুত্র অজুরনের জীবন বাঁচানর জন্য আমার 
জীবনরক্ষক কবচ-কুগ্ুল হরণ করতে । তাই হোক, দেবরাজ, নিজের 
জীবন-সংশয় করেও আমার সহজাত কবচ-কুণ্তল আপনাকে 


৭৩ যক্ষ ও 


দেব। কিন্ত, আপনারও কি উচিত নয় বিনিময়ে আমাকে কিছু 
দেওয়া ?” 

কর্ণের মহত্বে বিন্মিত হলেন দেবরাজ)__জেনেশুনে কে পারে 
এমন ভাবে নিজের জীবনকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে? এমন মহৎ 
ব্যক্তিব সর্বনাশ করতে এসেছেন ভেবে লঙ্জিত হলেন ইন্দ্র। 
কর্ণকে তিনি বললেন £ “হে মহৎ, আমার বজ্র ছাড়া তোমার যা 
ইচ্ছা চেয়ে নাও |? 

কর্ণ বললেন £ “আমাকে এমন অস্ত্র দিন, যা ছুড়ে সমস্ত 
শক্রকে বধ কবতে পাবব আমি ।” 

হন্দ্র বললেন ঃ “অমন অস্ত্র ত দিতে পারি না, কর্ণ। তবে 
এহ অস্ত্রটি দিচ্ছি তোমাকে । এ অস্ত্র তুমি যাকে লক্ষ্য করে 
নিক্ষেপ কববে, অবশ্যই মাব। পড়বে সে। কিন্তু এ একজন মাত্র 
শক্রকে বধ করেই অন্ত্রটি আবাব আমাব কাছে ফিবে আসবে । 
এই নাও, একাত্বী অস্ত্র ।” 

কর্ণ তাব চিবপ্রতিদন্বী অজুরনকে বধ কবাব জন্য শ্রদ্ধাভরে 
অন্ত্রাট গ্রহণ কবলেন। তারপব তিনি নিজেব দেহ থেকে কবচ- 
কুগডল কেটে ইন্দ্রকে দিলেন। ইন্দ্রেব বে সে কাটার দকন কোন 
ক্ষতচিহ্ হল না তার দ্রেহে। 

এই ভাবে পাগুবদের পরম শক্র কর্ণেব শক্তিহানি কবলেন 
দেববাজ ইন্দ্র। 


যক্ষ ও যুধিষ্টির 


একদিন একটা হরিণেব পিছনে ছুটতে ছুটতে অত্যন্ত ক্লান্ত 
হয়ে পড়লেন পাগুবেরা। তখন তাবা একট। বটগাছের ছায়ায় 


মহাভারত ৭৪ 


বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন । তাদের তৃষ্তাও পেয়েছিল খুব । 
তাই নকুল একট! উঁচু গাছেব মাথায় উঠলেন, (দ্খলেন £ বেশ 
খানিকট! দূরে একটি সবোবব আছে। তিনি এ সরোবর থেকে 
জল আনতে চললেন । 

সবোবরে পৌছে নকুল জল খেতে উদ্ভাত হয়েছেন, এমন সময়ে 
শুনতে পেলেন, কে যেন (কাথা থেকে বলছে £ “বৎস, এই 
সরোবর আমাব,- আগে আমাব প্রশেব দত্তব দাও, তাবপব জল 
পান কাবো।” 

নকুল সে কথা অগ্রান্ত কবে জল পান কবলেন, এব সঙ্গে 
সঙ্গেই প্রাণ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন । 

এদিকে নকুলেন ফিবে আসতে দেবী হচ্ছে দেখে য্ধিষ্ঠির 
উদ্দিগ্র হলেন। সহদেবকে হভিনি নকুলেব খোজে পাঠালেন । 
সহদেবও অদৃগ্ধ বক্তাব কথা গ্রাহ্য না কবে জল পান করলেন, 
এবং ফলে মারা পড়লেন। এবার অজুঁন গেলেন ভাইদের খোজে, 
ভাঁরপর গেলেন ভীম; তাদেরও এ একই দশা ঘটল । তখন 
ব্যাপার কি, তা দেখার জন্য যুধিষ্ঠির নিজে গেলেন । 

সরোববে পৌছে ভাইদের মুতদেহ দেখে বিলাপ করতে 
লাগলেন তিনি, ভাবলেন ঃ হয়ত কৌববেরা এদের গোপনে হত্যা 
করেছে। 

যাহোক, যুধিষ্টির সরোবরে নামতে গেলেন। অমনি অস্তবীক্ষ 
থেকে কে যেন বলে উঠল £ “রাজপুত্র, মামিই তোমান ভাই 
প্রাণসংহার করেছি । আমার প্রশ্নের টন্তর না দিয়ে এ সবোবরের 
জলে হাত দিয়ো না তৃমি, দিলে তুমিও প্রাণ হারাবে ।৮ 

বিস্মিত হয়ে যুধিষ্টির উপবের দিকে তাকিয়ে দেখলেন £ একটি 
বক তাকে এ কথ! বলছে। তিনি তখন বললেন £ “হে মহান্‌, 


৫ যক্ষ ও যুধিষ্ঠির 


আপনি কখনই সামান্য বক নন। বকের এমন কি সাধ্য যে, ভীম 
অজু নকুল সহদেবের মত দিগ্বিজয়ী মহাবীরদের সংহার করে? 
নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ আপনি ।” 

তখন তালতরুব মত উচু, পাহাড়েব মত বিরাট, স্থধের মত 
তেজন্বী এক যক্ষ এসে দাঁড়ালেন যুধিষিরের সামনে । তিনিই 
এতক্ষণ বকেব ছদ্মবেশ ধাবণ করেছিলেন । যক্ষ বললেন £ “আমিই 
তোমার ভাইদের মেবেছি, যুধিষ্টিব। আমাৰ প্রশ্নের উত্তর না 
দিয়ে এ সরোবরের জলম্পর্শ করলে তোমারও মুত্যু ঘটবে ।” 

“কি প্রশ্ন আপনার ?” জানতে চাইলেন যুধিষ্টির | 

যক্ষ প্রশ্ন করলেন £ “কে সে ব্যক্তি যিনি ক্ষমতাবান, বুদ্ধিমান্‌ 
এবং লোকসমাজে সম্মানিত হওয়া সত্বেও জীবন্মু ত ?” 

যৃধিষ্টির উত্তর দিলেন £ “যে ব্যক্তি অতিথি ভত্য পূর্বপুরুষ ও 
আত্মা সন্তোষবিধান কবে না, সে ব্যক্তি জীবন থাকতেও মুত ।” 

যক্ষ আবাব জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “পুথিবীর চেয়েও বেশী ভারী 
কে? আকাশের চেয়েও কে বেশী উচু? বাতাসের চেয়েও কে 
যায় আগে? কার সংখ্য। তৃণেরও অধিক ?” 

“পৃথিবীর চেয়ে ভারী হলেন মা»” বললেন যুধিষ্টির, “বাপ 
হলেন আকাশের চেয়েও উচু, বাতাসের চেয়েও আগে ছোটে মন, 
আর চিন্তার সংখ্য। তৃণেরও বেশী |” 

যক্ষ এবাব প্রশ্ন করলেন ঃ “ঘুমলেও চোখ বোজে না কার? 
প্রবাসী, রোগী ও মুমুর্ধুর বন্ধু কে?” 

“মাছ ঘুমলেও চোখ বোজে না»” উত্তর দিলেন ঘুধিষ্টির “এবং 
প্রবাসীর মিত্র হল সঙ্গী, রোগীর চিকিৎসক, আর মুমূষুর দান ।” 

“কিসে ধর্ম হয়? যশ হয় কিসে? কিসেই বা স্ব্গলাভ হয়? 
আর, কিসে হয় সুখ ?” প্রশ্ন করলেন যক্ষ ৷ 
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যুধিষ্ঠির বললেন £ প্ধর্ম হয় দয়ায়, দানে হয় যশ, সত্য ব্বর্গের 
সোপান, আর শিষ্টতাতেই মেলে সুখ |” 

যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন £ “কি ত্যাগ করলে লোকপ্রিয় হওয়া 
যায়? কি ত্যাগ করলে এড়ান যায় শোক? এবং, সখী হওয়া 
যায় কি ত্যাগ করলে ?” 

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন ঃ “অভিমান অর্থাৎ অহঙ্কাব ত্যাগ করলে 
লোকপ্রিয় হওয়া যায়। শোক এড়াতে হলে ক্রোধ ত্যাগ করতে 
হবে। এবং, স্রখা হতে হলে ত্যাগ করতে হবে লোভ রি 

” এবার প্রশ্ন হল £ “কে মানুষের হুর্জয় শত্রু? তার কোন্‌ ব্যাঁধি 

অন্তহীন? প্রকৃত সাধুকে? প্রকৃত অসাধুই বা কে ?” 

যুধিষ্ঠির বললেন £ “ক্রোধ মানুষের ছূর্জয় শত্রু, লোভ তার 
অনন্ত ব্যাধি। প্রকৃত সাধু তিনিই যিনি সমস্ত প্রাণীৰ উপকার 
করেন, এবং নির্দয় ব্যক্তি হল অসাধু ।” 

আবার প্রশ্ন করেন যক্ষ £ পিপ্ডিত কে? মূর্খ কে?” 

যুধিষ্টিরের উত্তর £ “ধজ্ঞই পণ্ডিত, আর নাস্তিকই যূর্থ।” 

যক্ষের পরের শ্রশ্ব £ “মিষ্ট বাক্য বললে, বিবেচনা করে কাজ 
করলে, অনেক বন্ধু পেলে, এবং ধর্মে মতি রাখলে, কি লাভ হয় ?” 

যুধিষ্ঠির বললেন “মিষ্ট কথা বললে লোকপ্রিয় হওয়া যায়, 
বিবেচনা করে কাজ করলে জয়লাভ হয়, অনেক বন্ধু থাকলে 
লোকে সুখী হয়, এবং ধমে মতি থাকলে স্বর্গলাভ হয়।” 

এবার যক্ষের শেষ প্রশ্ন £ “সুখী কে? আশ্ কি? পথকি? 
বার্তা কি?” 

ষুধিষ্টির উত্তর দিলেন £ “যার দেনা নেই, যাকে বিদেশে বাস 
করতে হয় না, সে লোক দরিদ্র হলেও স্ুখী। প্রাণীর নিত্য 
মরছে, এ দেখেও লোকে. কিনা অমর হতে চায় !__-এই আশ্চর্য । 


ণপ যক্ষ ও যুধিষ্টির 


মহাপুরুষেরা যে পথে গেছেন, তাই প্রকৃত পথ। সময় প্রতি মুহুর্তে 
প্রাণীদের আয়ুঃহরণ করছে--এই হল বার্তা 1” 

যুধিষ্টিবের উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন যক্ষ। তিনি বললেন ঃ “তোমার 
উত্তরগুলি ভারী সুন্দর ও সঠিক হয়েছে। আমি তোমার মুত 
ভাইদের মধ্যে কেবল একজনকে বাঁচিয়ে দিতে রাজী আছি । বল, 
কাকে বাচাব ?” 

যুধিষ্ঠির বললেন £ “তাহলে, হে যক্ষ, আপনি ভ্রাতা নকুলের 
জীবনদান করুন ।” 

বিস্মিত হলেন যক্ষ, বললেন £ “সেকি ! তুমি মহাঁবল ভীম 
বা বীরশ্রেষ্ঠ অজুরনের জীবন না চেয়ে নকুলের জীবন চাইছ কেন, 
যুধিষ্টির ? আর, নকুল ত তোমার সহোদর নন--বৈমাত্র ভাই 
মাত্র !? 

যুধিনির বললেন £ “কুস্তী ও মান্রী ছুজনেই আমার জননী । 
আমি চাই £ তারা উভয়েই পুত্রবতী থাকুন। তা, জননী কুস্তীর ত 
আমি আছি, কিন্তু নকুল-সহদেবের একজন না বাঁচলে জননী মান্দ্রী 
পুত্রহীনা হবেন যে। তাই আমি আপনান কাছে নকুলের জীবন 
ভিক্ষা করছি।” 

যক্ষ চমৎকৃত হলেন 1 “সাধু, যুধিষ্ঠির, সাধু” বলে প্রশংসাবাদ 
করলেন তিনি, তারপর বললেন ৫ “আমি ধর্মদেব-__ তোমার ধর্মপিতা । 
এতক্ষণ ছদ্মবেশে পরীক্ষা করছিলাম তোমাকে । তুমি ভালভাকে 
উত্তীর্ণ হয়েছ সে পরীক্ষায়। সত্যই তুমি ধামিক। আমি তোমার 
সব ভাইয়েরই জীবনদান করছি ।” 

এই বলে ভীম অজুনি নকুল সহদেব চারজনকেই বাঁচিয়ে 
দিলেন ধর্মদেব। তারপর তিনি যুধিষ্টিরকে বর দিলেন £ “তোমাদের 
বনবাসের বার বছর ত শেষ হয়ে এল 7; এবার তোমাদের এক বছর 


মহাভারত ৭৮ 


অজ্ঞাতবাসে থাকতে হবে। আমি তাই তোমাকে বর দিচ্ছি 2 
অজ্ঞাতবাসেব সময়ে কেউ তোমাদেব চিনতে পাববে নাঃ তা তোমবা 
ছন্পবেশ ধাবণ কব আব নাই কব ।” 


বিরাটপর্ব 


কীচক-বধ 


অবশেষে শেষ হল দীর্ঘ দ্বাদশবষব্যাপী বনবাস। এবার অজ্ঞাত- 
বাসের পালা। সামনের একটা বছর পাগুবদের এমন ভাবে 
বাস করতে হবে যে, কেউ যেন চিনতে পারে না তাদের ; 
যদি কেউ চিনে ফেলে, তাহলে পাশাব শত্ীন্ুযায়ী আবার 
তাদের বার বছর বনবাসে ও এক বছব অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হবে। 

ম্যদেশেব বাজা বিরাট বয়সেও যেমন প্রাচীন, তেমনি 
শক্তিশালী, ধর্মশীল ও বদান্ত। পাগুবেরা স্থির করলেন ঃ বিরাটের 
বাজ্যেই অজ্ঞাতবাস করবেন তারা । 

সঙ্গের লোকজনদের বিদায় দিলেন পঞ্চপাণ্ডব । তারপর তারা 
দ্রোপদীকে নিয়ে ছদ্মবেশে পদত্রজে উপস্থিত হলেন মতস্তাদেশে। 
বাজধানীর কাছে একটি পাহাড়ের উপর বিশাল এক শমীবৃক্ষ 
ছিল। নকুল দেই গাছে উঠে একটি উচু ডালে তাদের অস্ত্র- 
শন্ত্রগুলি বেধে রাখলেন ; তারপর তিনি একটি বৃদ্ধার শব এনে 
বেঁধে দিলেন এ গাছে, যাতে ছুর্গন্ধে কেউ না৷ গাছটির কাছে আসে। 
এবার পাঁচ ভাই ও দ্রৌপদী একে একে বিরাটের রাজধানীতে 


প্রবেশ করলেন । 


সভ। করে বসে আছেন রাজা বিরাট। এমন সময়ে ব্রাহ্মণের 
বেশে যুধিষ্ঠির এসে উপস্থিত হলেন তার সভায়। যুধিষ্ঠির বললেন 
বিবাটকে £ “মহারাজ, আমার নাম কম্ক। আশ্রয়লাভের জন্য 


মহাভারত ০ 


এসেছি আপনার কাছে। আগে আমি মহাবাজ যুধিষ্ঠিবেব সখা! 
ছিলাম । ভাল পাশ! খেলতে পাবি আমি 1৮ 

যুধিটিবেব স্মন্বব সৌম্য ও মহিমাব্যঞ্জক চেহাঁবা দেখে মুষ্ধ 
হলেন বিবাট , তাছাড়া, তিনিও পাশ! খেলতে ভালবাসতেন, 
তাই তিনি কম্ধকে সাদবে নিজেব শ্রেষ্ঠ সভাসদ্‌ কবে নিলেন । 

কিছুক্ষণ পরবে কাল কাপড পবে, হাতা খুনতি ও খোলা 
তরওযাল হ্াান্তে নিষে বিবাটুকাষ ভীম এসে দাড়ালেন বাজাব 
সামনে । তিনি বললেন £ “মহাবাজ, আমাব নাম বলব । বাজ 
যুধিষ্ঠিবেব পাচক ছিলাম আমি । মনল্গযুদ্ধেও আমাব দক্ষতা আছে । 
আপনাঁব কাছে আমি কাঁজেব জন্য এসেছি ।” 

বল্লবকে বিবাট পাকশালাব অধ্যক্ষেব পদ দিলেন । 

এবাব “অবিষ্টনেমি নাম নিষে গোপেব বেশে এলেন স্দেহী 
সহদেব। পূর্বে তিনি পাগুবদেব ,গ1-পবীক্ষক ছিলেন বলে নিজেব 
পরিচয দিলেন । তাকে বিবাট পশুশালাব অধ্যক্ষ কবলেন। 

পবম বপবান্‌ বিশালকাঁষ নপুংসকেব বেশে এলেন অজুনি, 
তাব নাম বললেন 3 বৃহন্নল! | বিবাট তাব মেযে উত্তবাকে নাচগান 
শেখানব জন্য বৃহন্নলাঁকে নিযুক্ত কবলেন। 

সূর্যেব মত তেজন্বী নকুল এলেন এগ্রন্থিক' নাম নিয়ে, অশ্বতত্বচ্ছ 
সেজে । বিবাট তাকে অশশালাব অধ্যক্ষ কবলেন। 

সব শেষে এলেন দ্রৌপদী বিবাটেব মহিষী বানী স্দেষ্জাব 
কাছে। স্থুদেষ্ণাকে তিনি বললেন £ «দেবী, আমি সৈবিষ্ধী। চুল 
বাঁধা, চন্দন বাটা, মাল] গাঁথা, প্রভৃতি কাজে আমাব দক্ষতা 
আছে। আগে আমি কৃষ্ণ-পত্বী সত্যভামা ও পাগুব-পত্ঠী দ্রৌপদীর 
পবিচাবিক ছিলাম 1” 

সদেষ সানন্দে দ্রৌপদীকে নিজেব পবিচাবিক1 করে নিলেন । 


৮১ কীচক-বধ 


মতস্তরাজ্যে প্রথম দশমাস বেশ স্থখেহ কাটালেন পাগ্বেরা | 
তাদের কর্মদক্ষতায় প্রসন্ন হলেন রাজারানী, তাদের মধুর আচবণে 
সন্তষ্ট হল শাজ্যের লোক। কন্কবেশী যুধিষ্টির বিরাটের সবচেয়ে 
প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন । 

এমন সময়ে এক ছৃর্ঘটনা ঘটল । 

বিরাটেব সেনাপতি ছিলেন কীচক। বানী স্দেষ্ার ভাই 
তিনি। তিনি ছিলেন মন্ড বীব। তাব ভয়ে বাইবেব শক্ররা 
মৎস্যদেশ আক্রমণ করতে সাহস পেত না। বাজ্যমধ্যে কীচকের 
দোর্দণ্ড প্রতাপ--রাঁজা বিরাট পর্ধস্ত সমীহ করে চলতেন তাকে । 

এই কীচক একদিন দ্রেখে ফেললেন ভ্রৌপদীকে | স্বুন্দরী 
দ্রোপদীকে দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি, তাকে বললেন £ “আমাকে 
বিয়ে কব তুমি- আমি তোমার চাঁকব হয়ে থাকব 1” 

দ্রৌপদী বললেন £ ছি-ছি, একি কথা! আপনি রাজ্যের 
সেনাপতি, আর আমি সামান্যা সৈরিন্ধ্ী__পরিচারিকা মাত্র । 
তাছাড়া, পঞ্চ গন্ধব আমার স্বামী-_তারা এ সংবাদ পেলে বধ 
করবেন আপনাকে । না-না, এ কুবুদ্ধি করবেন না1” এই বলে 
দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন সেখান থেকে । 

কীচক তখন তার ভগিনী রানী সুদেষ্ণার কাছে গেলেন। 
তার পরামর্শে স্থুদে্চা মধুজাত পানীয় আনতে দ্্রোপদীকে যেতে 
বললেন কীচকের বাড়িতে । দ্রৌপদী ত প্রথমে কিছুতেই যাবেন 
না, শেষে রানীর জেদে যেতে হল তাকে । অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে 
স্্যমন্ত্র জপ করতে করতে তিনি কীচকের বাড়ি গেলেন । 

নিজের বাড়িতে ভ্রৌপদীকে পেয়ে তাকে জোর করে বিয়ে, 

৬ 


মহাভারত ৮২ 


করতে চাইলেন কীচক। দ্রৌপদী তার ধমবক্ষার জন্য উধ্বশ্বাসে 
ছুটতে ছুটতে গিয়ে পৌছলেন বিবাট-রাজাব সভায়। পাপিষ্ঠ কীচকও 
তাব পিছনে ছুটে এলেন এবং বাঁজা ও সভাসদ্দেব সামনেই 
দ্রোপদীকে চুলে ধরে পদাঘাত কবলেন। 

দ্রৌপদী এতক্ষণ যে স্ষষমন্্ব জপ করছিলেন, তাতে সযদেব 
প্রসন্ন হয়েছিলেন । তার আদেশে এক বাক্ষস প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষা 
করছিল দ্রৌপদীকে । কীচক দ্রৌপদীকে পদাঘাত করা মাত্র রাক্ষসও 
বিষম পদাঘাত কবল কীচককে। সে প্রচণ্ড পদাঘানে কীচক 
হতচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন । 

বল্পববেশী ভীমসেনও ছিলেন বাজসভায়। কীচকেব দ্বারা 
দ্রীপদীকে অপমানিতা হতে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি । 
কিন্ত কম্কবেনী যুধিষ্ঠিব তাকে শান্ত থাকাব জন্য সঙ্কেত করলেন, 
এবং ভ্রৌপদীকে আদেশ কবলেন ন্তঃপুবে বানী স্মদেষ্চার কাছে 
যেতে । 

যুপ্দিতিবের আদেশে দ্রৌপদী অন্তঃপুরে গেলেন বটে, কিন্ধ তাৰ 
অন্তর জ্বলতে লাগল। কি, কীচকেব লাখি খেয়েও চুপ করে 
থাকতে হবে তাকে ! গভীব বাত্রে লুকিয়ে তিনি গেলেন ভীমের 
কাছে। 

ভীমের চক্ষেও ঘুম ছিল না। অতন্দ্র আবক্ত নেত্রে বমে বসে 
তিনি ভাবছিলেন নিজেদের ভাগ্যে কথা । মহারাজ পার পুত্র 
তারা ; অল্প বয়সেই হলেন পিতৃহীন ; কৈশোর থেকেই কৌরবেরা 
হয়ে উঠল তাঁদের বিষম শক্র; ভীমকে বিষ খাওয়ালেন হুর্যোধন ; 
পাগুবদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা হল জতুগৃহে ; তারপর আত্মপরিচয় 
গোপন কবে ভিক্ষুকের মত পরগৃহে বাস। তারপর? তারপর বুঝি 
হুঃখের বাত্রি ভোর হল- বুঝি উঠল সুখের ন্র্য £ লক্ষ্যভেদ করলেন 


৮৩ কীচক-বধ 


অজুনি, রাজ্য ফিরে পেলেন পাগুবেরা, মহাসমারোহে রাজন্ুয়-যজ্ঞ 
করলেন তারা । কিন্তু হায়, কটা দিনের জন্যই বা এই শ্ুখ-_-এই 
আবাম ! ছুষ্টবুদ্ধিব উদয় হল ছধোধনের মাথায়, কৃট পাশাখেলার 
অনুষ্ঠান করলেন শকুনি, সবনাশ হল পাগুবদের। কত কষ্ট ভোগ 
করলেন তারা বনবামে--কত বিপদের মুখে পড়লেন । তারপর 
এই অজ্ঞ্াতবাস--এই দাসত্ব! শেষে কিনা পাগুব-মহিষীকে সইতে 
হল ছুর্মতি কীচকের পদাঘাত ! ক্ষোভে ক্রোধে অধৈর্য হয়ে উঠলেন 
ভীম। 

এমন সময়ে দ্রৌপদী এলেন ভীমের কাছে । নিধাতিত। কৃষ্ণার 
চোখের জল আত্মহারা করে ফেলল তাকে । দ্রৌপদীকে তিনি 
পরামর্শ দিলেন £ পরদিন দ্রৌপদী যেন কীচকের কাছে গিয়ে বলেন 
যে, কীচককে বিয়ে কবতে রাজী আছেন তিনি; তবে এ বিয়ে 
গোপনে করতে হবে, নইলে দ্রোপদীর গন্ধব পতির! এ বিয়ের সংবাদ 
পেলে অনর্থ ঘটাবেন ; তাই কীচক যেন রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে 
রাজকুমারীদের নাচঘরে আসেন,_নাচঘর বাত্রিবেলা ফাকা থাকে, 
সেখানেই বিয়ে হবে । 

পরদিন গভীর রাত্রি। রাজকুমাবীদের ফাকা নাচঘরে গভীর 
অন্ধকাব। সেখানে এক! বসে আছেন ভীম কীচকের প্রতীক্ষায়, 
ঠিক যেমন বাঘ বসে থাকে শিকাবের জন্য ওত পেতে । যথাসময়েই 
এলেন কীচক- এলেন মনের আনন্দে সেজেগুজে বরের বেশে । 

অন্ধকারের মধ্যে ভীমকে দেখে কীচক ভাবলেন ; এই বুঝি 
সৈরিক্ী। তিনি এগিয়ে যেতেই ভীম তাকে জাপটে ধরে বললেন £ 
“আরে হুর্মতি, গন্ধর্বের পত্বীকে বিয়ে করবার জাধ হয়েছে তোর ! 
দাড়া, এখনি তোর €স সাধ মেটাচ্ছি।” 

ব্যস, ছজনে প্রচণ্ড মপ্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। হুজনেই মহাবীর, 


মহাভারত ৮৪ 


ছুজনেই নিপুণ যোদ্ধা। সম্পূর্ণ নীরবে ছুই শাদূলেব মত লড়তে 
লাগলেন তাবা। শেষ পর্ষস্ত কীচক মাব৷ পড়লেন। তার শরীরট। 
ছুমড়ে দুমড়ে একটা মাংসের তাল বানিয়ে ফেললেন ভীম, তখন, 
কোন্টা যে তার মাথা আব কোন্টাই বা হাত-পা, তা বোঝার 
উপায় বইল ন]। 

কীচককে মেরে ভীম নিজের বাসায় ফিরে যেতেই দ্রৌপদী 
নাচঘরের রক্ষীদের ডেকে এনে বললেন ? “দেখ, আমাব গন্ধব- 
পতিরা দুর্বৃত্ত কীচকের কি অবস্থা করেছেন !” 

তখন সাবা রাজ্য জুড়ে হৈচৈ পড়ে গেল। কীচকেব ছিল একশ 
পাঁচ ভাই। লোকে তাঁদেব বলত £ উপকীচক । তার কীচকের 
মুতদেহ সকাব করতে নিয়ে গেল। দভ্রৌপদীকেও তার বেঁধে নিয়ে 
চলল কীচকের সঙ্গে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে । দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে 
আর্তনাদ করে বলতে লাগলেন 2 “ওগো গন্ধবেরা, রক্ষা কর, রক্ষা 
কর,-উপকীচকেরা আমাকে জীবন্ত দগ্ধ করার জন্থ বেঁধে নিয়ে 
যাচ্ছে।” 

ভীমসেন তখন সবে শোবার উদ্যোগ করছিলেন । ভ্রৌপদীর 
আর্তনাদ শুনে তিনি এক লাফে রাজপুবীর পাঁচিল ডিডিয়ে 
উপকীচকদের সামনে উপস্থিত হলেন। কাছেই ছিল বিশাল এক 
তালগাছ । সেটিকে উপড়ে নিয়ে তার আঘাতে ভীম চক্ষের নিমেষে 
উপকীচকদের যমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। 

উপকীচকদের মেরে দ্রৌপদীকে সাস্তবনা দিয়ে গোপনে স্বগৃহে 
ফিরলেন ভীম। দ্রৌপদীও আবার রাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। 
সার! রাজ্যের লোক গন্ধবদের ভয়ে থরহরি কম্পমন হলেন ; এমন, 
কি, স্বয়ং রাজা বিরাটও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। 





৮৫ স্থশর্মা ও কৌরব কর্তৃক বিরাটের গোহরণ-প্রচেষ্টা 
স্থশর্ম। ও কৌরব কতৃক বিরাটের গোহরণ-প্রচেষ্টা 


চরের এসে কীচকেব মৃত্যু-সংবাদ দিল ছুর্যোধনকে । 

ত্রিগর্তরাজ স্তৃশর্মা তখন ছুধোধনের সভায় ছিলেন। তিনি 
বাবংবার আক্রমণ করেছিলেন মতস্তাদেশ, কিন্তু প্রতিবারই কীচকের 
হাতে পবাস্ত হয়েছিলেন। এখন কীচকেব মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে 
তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, ছুরোধনকে পরামর্শ দ্রিলেন বিরাটের 
গোধন হরণ করতে । 

কর্ণও সায় দিলেন স্রশর্মার পবামর্শে। স্থির হল £ স্শর্মা তার 
সৈম্সামস্ত নিয়ে মত্ম্তরাজ্যের দক্ষিণ দিক আক্রমণ কববেন, পরদিন 
ছ্ষোধন সসৈন্যে আক্রমণ কববেন উত্তর দিক্‌ । 


পাগুবদের অজ্ঞাতবাসকাল যেদিন পুর্ণ হল, সেদিন সুশর্মী 
মত্ম্যরাজ্যের দক্ষিণ দিক্‌ আক্রমণ করে বিরাটেৰ এক লক্ষ গাভী 
হরণ কবলেন। সংবাদ পেয়ে বিবাট সসৈন্যে স্রশর্মার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধষাত্রা করলেন । যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেবও অস্ত্রশস্ত্র 
নিয়ে রথে চড়ে বিরাটেব সঙ্গে গেলেন । 

তুমুল যুদ্ধ হল ত্রিগর্ত-বাহিনীব সঙ্গে মতহ্য-সৈম্যের ৷ বৃদ্ধ বিরাট 
তকণ যোদ্ধার মত সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন । অবশেষে 
যুবক ন্ুশর্মী তাকে দ্বৈ সমবে বন্দী করে নিজের রথে নিয়ে 
তূললেন। এ দেখে মতম্যসৈম্ত ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। যুধিষ্টির 
তখন ভীমকে আদেশ দিলেন বিরাটকে উদ্ধার করে আনতে । 

ভীম বৃষ্টিধারাৰ মত তীরবর্ষণ করতে করতে আক্রমণ করলেন 
স্থশর্মাকে | অন্য তিন পাও্বও মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন । 
অল্প সময়ের মধ্যেই চার ভাই মিলে ন হাজার ত্রিগর্তীয় সৈনিকের 


মভাভারত চস্ঠ 


প্রাণবধ করলেন । ভীম স্ুশর্মীর রথেব ঘোড়াগুলিকে মেরে ফেলে 
তাকে ধবে নিয়ে এলেন ষৃধিষ্টিবের কাছে । বিরাটও এই অবসরে 
স্রশর্মাব গদা নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়ে নিজের বাহিনীর মধ্যে 
ফিরে এলেন । যৃধিষ্টির দয়া করে স্তশর্মীকে ছোড়ে দিলেন । স্শক্া 
সসৈনো পালিয়ে বাঁচলেন । 

যৃধিির ও পাগুবদেব উপক ভাবী সন্তষ্ট হলেন বিরাট । 
তারপর গোধন আর ৈন্যসামস্ত নিয়ে তিনি ফিরে চললেন 
বাজধানীতে | 


পবদিন ছ্বধযোধন মতস্তের উত্তর দিক আক্রমণ করে ষাট হাজার 
গাভী হরণ করলেন । বিবাট তখনও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরেননি । 
সমস্ত সৈম্সামস্তও তারই সঙ্গে। বাজপুরীতে আছেন কেবল তরুণ 
কুমার উত্তর-_বিরাটের কনিষ্ঠ পুত্র । 

এই নতুন গোহরণের সংবাদ পেয়ে কুমার উত্তর রাজপুরার 
স্ত্রীলোকদের সামনে দন্ত করে বলতে লাগলেন কি করবেন, 
তার সারথি নেই,_-যোগ্য সারথি পেলে সমস্ত "কুরুবীরদের হারিয়ে 
তিনি উদ্ধার করে আনতে পারেন গোধন,_এমন কি, স্বয়ং অজুনও 
পরাস্ত হবেন তার কাছে। 

সৈরিন্্ীবেশিনী দ্রৌপদীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন । উত্তরের 
দস্তোক্তি শুনে মনে মনে হেসে তিনি বললেন £ “কুমার, বৃহন্নলা 
আগে অর্ঞ্জনের শিষ্য ও সাঁবথি ছিলেন, তিনি আপনার রথ চালাতে 
পারবেন ।” 

তখন বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে সারথি করে কৌরবদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে চললেন উত্তব। রাজকুমারীরা বলে দিলেন বৃহন্নলাকে £ 


৮৭ স্ুশর্মী ও কৌরব কর্তৃক বিরাটের গোহরণ-প্রচেঠা 


“কুরুবারদের হারিয়ে তাদের স্মন্দব সুন্দর উত্তরীয়গুলি নিয়ে এস, 
বৃহন্নলা,-তা দিয়ে পুতুল সাজাব আমরা1।৮ 

মুহু হেসে বৃহন্নলা বললেন £ “তা কুমার উত্তর যদি কুরুবীরদের 
হারাতে পারেন, তবে আনব বৈকি সে সব উন্তবীয়।” 

রণক্ষেত্রে পৌছে উত্তরের চক্ষঃস্থির! যেদিকেই তাকান যায়, 
সেদিকেই কেবল কুরুসৈন্য । ঠসন্যোর পর সৈন্থা, তারপর টসন্য,__ 
যেন বিশাল সমুদ্রের সংখ্যাতাত তরঙ্গরাজি ! উত্তরের হৃৎকম্প 
আবন্ত হল, অজুনিকে রথ ফিরিয়ে নিতে বললেন তিনি। কিন্ত 
অজুনি কিছুতেই তা কবতে সম্মত হলেন না। ক্ষত্রিয় বীব প্রাণ 
থাকতে কখনও কি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে পাবেন? উত্তর তখন 
বথ থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে পালাতে লাগলেন । অজুনিও ছুটলেন 
তার পিছু পিছ । 

ঝিছু দূৰ গিয়ে অজুন উত্তরকে ধরে ফেললেন, আনেক কবে 
বোঝালেন তাকে, কিন্তু উন্ধব কোন মতেই সাহসী হলেন না যুদ্ধ 
করতে । শেষে স্থির হল £ অজুর্ন নিজে যুদ্ধ কববেন), আব উত্তর 
হবেন তান সারথি । 

তখন উত্তবকে নিয়ে অজুন গেলেন সেই শমীবৃক্ষেব কাছে, যার 
উপরে অস্ত্রশস্ত্র বেধে রেখেছিলেন পাগুবেরা । এ সব অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর 
অস্ত্রশস্ত্র দেখে শঙ্কিত ও বিস্মিত হলেন উত্তর । বৃতন্নলার সত্য পবিচয় 
জানতে চাইলেন তিনি । অজুনি তখন পাগুবদেব প্রকৃত পবিচয় 
উত্তরকে জানালেন এবং সে পরিচয় গোপন রাখতে বলে দিলেন। 

বথচুড়া থেকে উত্তরের সিংহকেতন খুলে নিয়ে নিজের কপিধ্বজ 
স্থাপন করলেন অজুনি। তারপর তিনি উত্তরকে সারথি করে 
গাণ্ীব-ধনুঃতে টঙ্কার দিতে দিতে দেবদত্ব-শঙ্খে মহারব তুলে বেগে 
রথ ছোটালেন কুরুসৈন্বোর দিকে । 


মহাভারত ৮৮ 


এ গাগ্ডাব-চক্ষার ও শঙ্খবর্বনি শুনে ৮মাকত হলেন ভাম্ম দ্রোণ 
কৃপ প্রযুখ প্রবাণ ঞুক্বারেরা । তারা বুঝতে পাবলেন £ এ নশ্চয়ই 
অজুন। তখন সমস্ত কুঞ্ুপৈন্তকে চার ভাগে ভাগ করা হল £ 
এক ভাগ নিয়ে হযোধন ফিবে চললেন হস্তিনায়, আবেক ভাগ 
চলল [বধাচঢেব গোর্গুলিকে নিয়ে, বাকা ছ্ব ভাগ নিয়ে ভীক্ম 
দ্রোণ কর্ণ কপ প্রস্থীতি মাবারেরা হলেন অজুনিকে ঠেকানর জন্য | 

হুযোধনকে পালাতে দেখে অজ্ুরন প্রথমেহ তার ছড়ে তার 
গঠিবোধ করলেন, ঠারপব আঢকালেন গোরুগুলিকে । এবার 
কুঞ্বাবদেপ সঙ্গে তাৰ সংগ্রাম আবন্ত হল। কর্ণ ছযোধন কুপ 
দ্রোণ অথথামা ও ভাম্ম একে একে প্রাণপণে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে 
পরাস্ত হলেন। শেষে অজ্ঞুনের সম্মোহন-বাণে সমস্ত কুরুসৈন্য 
হতচেতন ভয়ে পড়ল কেবল বুদ্ধ ভীম্ম কোন রকমে নিজেব চেতন। 
বজায় বাখলেন। এঠ অবসরে কুরুবাবদেব মূল্যবান উও্তরায়গুলি 
নিয়ে এলেন উও্তর। তাবপর গোধন ডদ্ধাব করে অজুন ফিরে 
চললেন বিরাঢ-নগবে। 

অজুন আবার সাবথ সেজে বসলেন রথে, এবং উত্তরকে 
বলে ।দলেন ঃ তনি যেন রাঞ্ধানাতে ফিরে গিয়ে জানান যে, 
এক দেবকুমারের সাহায্যেহ যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে তাব। 


এদিকে শ্রশপ্ীকে হারিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে বিরাট 
শুনলেন যে, বৃহন্নলাকে সারথি করে কুমাব উত্তব একাকী গেছেন 
কুরুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। এ সংবাদে অত্যন্ত উদ্দিগ্ন হয়ে 
পড়লেন তিনি । 

এমন সময়ে সংবাদ এল ঃ ছোট কুমার যুদ্ধে জয়লাভ করে 


৮৯ স্থশর্মা ও কৌরব কর্তৃক বিরাটের গোহরণ-প্রচেষ্টা 


সমস্ত গোধন উদ্ধার করে নিবাপদে ফিরে আসছেন। যুধিষ্টির 
বললেন £ “বৃহন্নলা ধার সাবথি, জয় ত তার হবেই ।” 

তখন বিরাটের আদেশে বিজয়ী কুমাবের অভ্যর্থনার জন্য সারা 
রাজধানী সাজান হল। আগ্রপল্লবে পুষ্পস্তবকে মঙ্গল-কলসে 
রডীন পতাকায় আলোয় বাজিতে ঝলমল করে উঠল বিরাট-নগর । 
আনস্ত হল নাচ-গান-বাজনা। আর, এই আনন্দের মধ্যে কঙ্ককে 
নিয়ে বিরাট বসলেন পাশ! খেলতে । 

খেলতে খেলতে বিরাট বললেন ; “কস্ক, আজ কি আনন্দ 
আমাব ! বিশ্ববিখ্যাত কুরুবীবদেব পরাজিত কবে আমাব বংশের 
গৌরব বৃদ্ধি করছেন কুমাঁব উত্তর” 

যুধিষ্টিব বললেন £ “যখনই শুনেছি ঃ বৃহন্নলা! কুমারেব সঙ্গে 
গেছেন, তখনই বুঝেছি ঃ জয় অনিবায | বৃহন্নল! ছাড় আর কে 
পবাস্ত করনে পারেন ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ প্রভৃতি মহাবীরদেব ?” 

ঘুধিষ্টিরের এ কথায় বিষম ক্রুদ্ধ হলেন বিরাট । “একি, কন্ক ! 
আমি যতবারই কুমাব উত্ত্বে পশংস। করি, তুমি হতবারই সে 
কথা উচিয়ে দিয়ে প্রশংসা কব কিন! নপুংসক বৃহন্নলার ! তোমার 
শাস্তি হওয়া উচিত, এই বলে তিনি তার হাতের পাশা সরোষে 
ছুড়ে মারলেন যুধিষ্ঠিষেণ মুখে । 

পাশার আঘাতে ঝর্ঝর্‌ কবে বক্ত পড়তে লাগল যুধিষ্টিরের 
নাক দিয়ে। এমন সময়ে সংবাদ এল £ কুমার উত্তব রাজধানীতে 
পৌঁছেছেন, বৃহন্নলাকে নিয়ে তিনি রাজার কাছে আসছেন। 
যুধিষ্ঠির তখন দৌবারিককে কাঁছে ডেকে তাব কানে কানে বললেন £ 
“এখন এখানে আসতে দিয়ে। না বৃহন্নলাকে, কারণ তিনি প্রতিজ্ঞ 
করেছেন যে, যুদ্ধ ছাড়। অন্যভাবে যে ব্যক্তি আমার রূত্তুপাত 
করবেন, তাকে তিনি বধ করবেনই 1” 


মহাভারত ৪০ 


উত্তর একাই প্রবেশ করলেন সভাগুতে । যধিষ্িরের অবস্থা 
দেখে চমকে উঠলেন তিনি, জানতে চাইলেন * .কান্‌ পাপিক্ট ককেছে 
একাজ” 

বিবাট সব কথা খুলে বললেন। ঘুদ্ধক্ষেত্রে অজুনেব মুখে 
তাব প্রতিভ্ঞাব কথা শুনেছিলেন উত্তব। তাই তিনি সভয়ে সখেদে 
বললেন যে, এ কাজ অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে বিরাটের এবং তিনি 
যদি সবংশে মবতে না চান তবে এখনি ক্ষমা পার্থনা করুন কঙ্কেব 
কাছে। 

বিবাট তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চাইলেন যুধিষ্ঠিবের কাছে । খুধিচ্ঠব 
প্রসন্নমুখে বললেন £ ক্ষমা তিনি আগেই কবেছেন মহাবাজকে । 

উত্তব তখন বিবাটকে বললেন যে, এক দ্েবকুমাবে" সাহায্যেই 
তার বণজয হয়েছে, "স .দবকুমাব এখন অস্তহিত হযেছেন__ 
দ্ুই-একদিনেব মধো নিজেই দখা দেবেন । 


পবদিন সকালবেলা সভাগুহে ঢুকেহ বিরাট অবাক্‌-কঙ্ক বসে 
আছেন সিংভাসনে, ভাব পাশে সৈবিষ্ধী' বল্পব বৃহন্নল গ্রন্থিক ও 
অরিষ্টনেমি | 

সক্রোধে জিজ্ঞাসা কবালন বিবাট £ "একি আচবণ .ভামাব, 
ক্ক? সিংহাসনে বসেছ তুমি !” 

কুমার উত্তরও এসেছিলেন সভাগৃহে । তিনি পিতাকে পাগুবদেব 
প্রকৃত পবিচয় দ্রিলেন। খন বিবাটেব সেকি উল্লাস! যুধিষ্টিরের 
কাছে তাব সে কি ক্ষমা চাওয়াব ঘটা ! 

তখন বিবাট-বাজাব অনুবোধে তাব মেয়ে উত্তবার সঙ্গে বিয়ে 
স্থির হল অজুনিপুত্র অভিমন্যুব । ভিমন্ত্রাব মা সুভদ্রা ছিলেন 


৯১ স্থশর্মী ও কৌরব কর্তৃক বিরাটের গোহরণ-প্রচে্া 


কৃষ্ণের বোন । পাগুবদের বনবাস ও অন্াতবাসের সময়ে অভিমন্থ্যু 
ছিলেন ভাব মাতৃলালয দ্বাপ্কাষ। .লাক পাগিয়ে সেখান থেকে 
তাকে বিবাট-নগবে আনান হল । ত্াব সঙ্গে এলেন কুষ্ণ বলবাম 
এবং দ্বাবকার অন্য সব মহাবীবেবা । 

আবাব আনন্দেব বান ডাকল বিবাঢ-নগকে ' আাবাব বাজি 
পুড়ল, পতাকা উড়ল, মালো জ্বলল, বাঁশি বাজল. শঙ্গল-কলস 
স্থাপিত হল তোবণে, ফুল ছডান হল, ছডান হল টাকাকডি পথে 
পথে গবিব-দ্রঃখীর জন্য . কন লোক খেল, কত লাকে পেল কত 
উপহার । বিষে হযে গল আভিমন্তা-উন্বাব | 


উচ্ভোগপর্ক 


সেনাসংগ্রহ 


অভিমন্ত্যুব বিয়েতে ঘে মব বাজরাজড়া নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, 
তাবা যুধিষ্টিরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পবামর্শ দিয়ে গেলেন, 
কাপণ তাঁবা জানতেন য, বিনা যুদ্ধে ছয়োধন কিছুতেই ফিনিয়ে 
(বন না পাগুবদের বাজ্য। 

ধর্মরাজ যুধিচিবেব কিছুমাত্র ইচ্চা ছিল ন। যুদ্ধ কবার, কিন্তু কি 
করবেন -রাজ্য থাকতেও রাজ্যহাঁরা হয়ে ভিখারির মত চিরজীবন ত 
আৰ প্রবাসে প্রবাসে ঘুবে বেড়ান যার না। তাই তিনি এক দিকে 
যেমন দূত পাঠালেন হস্ডিনায় সন্ধির প্রস্তাব করে, অন্য দিকে তেমনি 
সেনাসংগ্রতে উদ্যোগী হলেন । 


সেকালে জ্ঞানে বুদ্ধিতে বীবত্বে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন শ্রেছ ব্যক্তি। 
সবাবই ধারণ] ছিল 2 কুঞ্জ যার সহায়, জয় তাব অবশ্যান্তাবী ৷ 
কুরুপাণ্ডব উভয়েব ঘনিচ কুটুন্ধ ছিলেন কুষ্ণ। মা-কুস্তী ছিলেন 
কৃষ্ণের পিসী, আবাব কুষ্ণপুত্র শান্ব ছিলেন ছুর্যোধনের জামাতা । 
তাই তিনি স্বেচ্ছায় কোন পক্ষে যোগ দিতে পারেন না, সেকালের 
নিয়মানুযায়ী যে পক্ষ তাকে আগে আমন্ত্রণ করবে, সেই পক্ষেই 
যেগ দেবেন তিনি। তবে তার মনের ইচ্চা £ তিনি ধাম্সিক 
পাণগ্তবদেব পক্ষে যোগ দেন । 

এ হেন কৃষ্ণকে স্বপক্ষে পাবার জন্য অর্জন গেলেন ছ্বারকায়। 


৯৩ সেনাসংগ্রহ 


সেখানে পৌছে তিনি দেখেন £ ছুর্যোধন তার আগেই উপস্থিত 
হয়েছেন ! 

কৃষ্ণ তখন ঘুমচ্ছিলেন। তার শিয়বে চমৎকার একটি স্বর্ণ- 
সিংহাসন পাতা । ছুরধোধন গিয়ে বসলেন সেই সিংহাসনে, আর 
অজুন বসলেন বিনীতভাবে করজোড়ে কৃষ্ণের পায়ের কাছে। 

ঘুম ভাঙল কৃষ্ণের। প্রথমেই তিনি দেখতে পেলেন অজুনিকে, 
তাঁরপর ছর্ধোধনকে । তারা ছুজনেই কুষ্চকে নিজ নিজ পক্ষে যোগ 
দিতে অনুরোধ করলেন । 

ছুষোৌধন বললেন ; “কৃষ্ণ, আমি আগে এসেছি । স্মতরাং, 
আমারই অনুরোধ রক্ষা কর তোমার উচিত ।” 

কৃষ্ণ বললেন হেসে £ “মহারাজ, তুমি আগে এসেছ, সন্দেহ 
নেই, কিন্তু অজনকেই আমি আগে দেখেছি। সেযাহোক, তোমাদের 
দুজনকেই আমি সাহায্য করব। তবে অজুনি তোমার চেয়ে বয়সে 
ছোট, তাই তাকেই আগে সন্তষ্ট করা আমার উচিত।” 

এই বলে কৃষ্ণ অজুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন £ “শোন, অজ্জুনি, 
নারায়ণ নামে আমার দশ কোটি সেনা আছে। তাদের প্রত্যেকেই 
আমার তুল্য বলশালী। বল: তুমি এই নারায়ণী-সেনা চাও, না 
আমাকে চাও? আমির্শকন্ত যুদ্ধ করব না, কেবল উপদেশ দেব ।” 

অজু্ন বললেন £ “কৃষ্ণ, তুমি যুদ্ধ কর আর নাই কর, তোমাকেই 
চাঁই আমি। পাগুবের! যুদ্ধজয়ের চেয়ে রাজ্যোদ্ধারের চেয়ে কৃষ্ণ- 
সঙ্গই বেশী কামন! করে । যুদ্ধকালে তুমি আমার সারথি হয়ো £ এই 
শুধু আমার অন্থুরোধ |” | 

কৃষ্ণ বললেন £ “তবে তাই হোক, আমি পাগুবপক্ষেই উপদেষ্টা 
হয়ে থাকব--অজুর্নের সারথি হব। আর, রাজা ছুর্যোধন, তুমি 
আমার নারায়ণী-সেনা নাও |” 


মহাভারত ৯3 


ুর্যোধন ত ভাবী মানন্দিত। তিনি ভাবলেন £ আমি ত দশ 
কটি নাবায়ণী-সেন। পেলাম ; আব, পাগ্ডবের। কৃষ্ণকে পেয়েও পেল 
না, কাবণ তিনি যুদ্ধ করবেন না। অজু কি মূর্খ_বলে কিনা £ 
“কষ, তুমি যদ্ধ কপ আর নাই কব, তোমাকেই চাই আমি !' 

ছুযোধন নাবায়ণী-সেন। নিয়ে হস্তিনায় ফিবলেন, কুষ্ণরে নিয়ে 
মঙ্জুন এলেন যুধিষ্ঠিবেব কাছে | 


এদিকে উভয় পক্ষ একেই দেশবিদেশেব বাজাদের কাছে যুদ্ধের 
নিমন্বণ পাগান হয়েছিল। মদ্ররাজ শল্য ছিলেন নকুল-সহদেবের 
মাতুল। মহাবীব তিনি-_প্রায় কষ্ণেব সমতুল্য । এক অক্ষৌহিণী 
মৈন্য নিয়ে তিনি আসছিলেন ভাগিনেয় পাগ্ডবদেব সাহায্যেব জন্ত। 

এ সংবাদ পেয়ে উদ্দিগ্ন হলেন ছুরোধন। শল্যের মত মহাবীর 
পাগ্তবপক্ষে যোগ দিলে বিষম বিপদে পড়বেন কৌরবের । যেমন 
করেই হোক, শলাকে প্পক্ষে আনতে উদ্ভোগী হলেন তিনি। এই 
সম্কল্প করে তিনি শল্যের অভ্যর্থনার জন্য পথিমধ্যে নানারূপ বিচিত্র 
ব্যবস্থা কবে বাখলেন, কিন্তু সবাইকে বলে দিলেন £ শল্যকে কেউ 
যেন না জানায় যে তিনিই এ সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন । 

বিশাল বাহিনী নিয়ে পথশ্রমে পরিশ্রাস্ত হয়ে আসছেন শল্য । 
পথিমধ্যে এমন চমৎকার অভ্যর্থনা পেয়ে অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন তিনি, 
বললেন £ “কে করেছে এ মনোরম ব্যবস্থা ঃ তাকে আমার কাছে 
নিয়ে এস। তাব মনোবাসনা পুর্ণ করব আমি--বর দেব তাকে ।” 

কাছেই আত্মগোপন করে ছিলেন হুর্যোধন । শল্যের কথা শুনে 
তিনি সামনে এসে বললেন £ “তাহলে, মামা, পাগুবদেব সঙ্গে আসন্ন 
ঘুদ্ধে আমার পক্ষে ষোগ দিন আপনি ।” 


৯৫ সন্ধিচেষ্টায় দৌত্য 


শলা আব কি কবেন-_নিজে থেকেই বব দিতে চেয়েছেন যে! 
তিনি বললেন £ “তাই হবে, ছুযোধন, তবে এখন আমি একবাব 
যুধিনিরেব সঙ্গে দেখা কবে আসব ।” 

যুধিষ্টিবেব সঙ্গে দেখা কবে তাকে ছুযযোধনেব কাবসাজিব কথা 
জানালেন এল্য ' যুবিষ্টিব শুনে বললেন £ “এতে মআাব আপনাব 
দোষ কি, নামা? 'তবে আমাব একটি গন্থুবোধ £ যদ্ধেব সময়ে 
আপনি কর্ণেব সারখি হযে এমন সব কথা বলবেন তাকে, যন তাব 
/তজবীয ও মনোবল কমে যায ।” 

শ-া বাজী হযে যধিষ্টিবে কাছ .থনে বিদায নিলেন । 


ক্রমে কমে .কীববপক্ষে সংগ্রহ কবা হল এগান আক্ষৌহিনী সেনা, 
আব পাগুবপক্ষে সাত অক্ষৌহিণী | সেকালে এক অক্ষৌহিণী সেনাতে 
থাক এক লক্ষ নভাঙাপ পদাতিক, পঁযষ্টি হাজাব ছ শ ঘোড়া, 
একুশ হাজাব মাঃ এ সওবটি চাতি, মাৰ একুশ হাজাব আট শ 
সগ্ডবখানা বথ। 


নঞ্ধিচেষ্টার দৌত্য 


শান্তিকামী যুধিষ্টিব শেষ মুহূর্তেও চেষ্টা কবলেন যদ্দি বিনা যুদ্ধে 
বাজ্য ফিবে পান। তাই তিনি সন্ধিব প্রস্তাব কবে দ্রপদেব 
পুবোহিতকে পাঠালেন হস্তিনায। 

দ্রুপদ-পুবোহিত হস্তিনায় গিয়ে অনেক করে বোঝালেন 
কৌরবদেব। ভীন্ম ভ্রোণ কৃপ বিছ্ব প্রভৃতি ধামিকেবা ত এ গৃহযুদ্ধের 
রিরোধী ছিলেনই, তাবপর দ্রপদ-পুবোহিতেব জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 
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শুনে ধৃতরাষ্ট্রেরও বুঝি শ্রমতি হল! তিনিও এ যুদ্ধ না করার জন্য 
ছর্ধোধনকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু ছুর্মতি ছুধোধন কোন 
সছৃপদেশেই কর্ণপাত করলেন না। এব উপব আবার দ্রেপদ- 
পুরোহিত ও পাগুবদের পক্ষে নানা অপমানকর কথা বলতে লাগলেন 
কুমন্ত্রী কর্ণ। হতাশ হয়ে দ্রুপদ-পুরোহিত হস্তিনা ত্যাগ করলেন। 

কদিন পরে ধৃতরাষ্ট্রেরে কাছ থেকে সঞ্জয় এলেন যুধিষ্টিরের 
কাছে। 

সঞ্জয় ঘৃধিষ্ঠিরকে বললেন ঃ “মহাবাজ, আপনি ধামিক | ছূবৃত্ত 
ছুর্ধোধনের চক্রান্তে অনেক কষ্ট পেয়েছেন আপনারা । তবু এতদিন 
ধর্মের মুখ চেয়ে নারবে সব সয়েছেন। এখন যৃদ্ধ করে সে ধ্গ নষ্ট 
করা কোন মতেঠ টচিত হবে না আপনার--তা যর্দি চিরদিন 
আপনাকে রাজ্যহাপ। হয়ে থাকতে হয়, তবও | এই কথাই অন্ধরাজ 
ধৃতরাষ্্ট আপনাকে বলাব জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন । তিনি 
আপনাদের মঙ্গল-কামনা করবেন ।” 

যুধিষ্ঠির ধললেন £ “এ কেমন কথা, জপ্জয়! অন্ধরাজই বা 
আমাদের কেমন মঙ্গলকামী ! ছযোধন চিরকালই আমাদের ক্ষতি 
করার চেষ্টা করেছে--আমাদের সে বিষ দিয়েছে, চেষ্টা করেছে 
পুড়িয়ে মারতে, কপট পাশাখেলায় হারিয়ে আমাদের রাজ্য আত্মসাৎ 
করে বনবাসে পাঠিয়েছে । তবু ধর্মের মুখ চেয়ে আমি সব সয়েছি, 
চেষ্টা করেছি যাতে না জ্ঞাতিবিবোধ বাধে । এখনও কি আমরা 
আমাদের রাজ্য ফিরে পাবার চেষ্টা কবলে ধর্মভ্রষ্ট হব? এ কেমন 
উপদেশ ? কেমন মঙ্গল-কামন! এ ?” 

সপ্তয় এ কথার উত্তর খুঁজে পেলেন না। 

যুধিষ্টির বলতে লাগলেন £ “সপ্তীয়, ক্ষত্রিয় রাজপুত্র আমরা-_ 
্যায়যুদ্ধ করা আমাদের ধর্ম। তবে, স্বরাজ্য উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ 
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করলে কেন অধর্ম হবে আমাদের ? জ্যেষ্ঠতাত যা বলে পাঠিয়েছেন, 
তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের মঙ্গল তিনি 
চান না তার ছুর্মতি পুত্রদেরই তিনি সমর্থন করছেন । তবু, তার 
সম্মানরক্ষার জন্য আমি যুদ্ধ না করতে প্রস্তত আছি। তুমি তাকে 
বলো ঃ তিনি আমাদের পাঁচ ভাইকে মাত্র পাঁচখানি গ্রাম দিন, তাই 
নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব আমরা- যুদ্ধ করব নং নচেৎ যুদ্ধ অবশ্যন্তাঁবী 1” 

হস্তিনায় ফিরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সব কথা বললেন জপ্তয়। 
পাগুবপক্ষে যে সৈম্ভবল সংগৃহীত হয়েছিল, তারও বিবরণ তিনি 
দিলেন । শুনে ধৃতরাষ্ট্রেব হৃংকম্প উপস্থিত হল £ একেই ত পঞ্চপাগ্ডব 
মহাবীর-_তাদের মধ্যে ভীমাজুনি ভুবনবিজয়ী, এঁদের সঙ্গে 
মহাপুরুষ কৃষ্ণও যখন যোগ দিয়েছেন, তখন কে পারবে তাদের 
পরাজিত করতে ? 

ভীত অন্ধরাজ আবার বোঝালেন ছুধোধনকে, অনেক তিরস্কার 
করলেন তাকে । কিন্তু ছধোধনের সেই এক কথা £ পাগুবদের 
সঙ্গে কিছুতেই একত্রে বাস করতে পারব না,__পাঁচখান। গ্রাম কেন, 
পাঁচটি ধুলিকণাও দেব না তাদের । 

এমন সময়ে সংবাদ এল স্বয়ং গ্রীক আসছেন কৌরবসভায় 
পাগ্ডবদের দূত হয়ে। 

কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য হস্তিনার পথে পথে অট্রালিকাসমূহের 
অলিন্দে অলিন্দে সমুদ্র-তরঙ্গের মত লোকের! ভিড় করে দাড়াল । 
কৃষ্ণের মনোরঞ্জন করে তাকে স্বপক্ষে আনার জন্য তার অভ্যর্থনার 
বিবিধ আয়োজন করেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু কৃ কোন দিকে 
দৃক্পাত না! করে সোজা বিছ্ুরের গৃহে গিয়ে অতিথি হলেন । 

পরদিন প্রভাতে কৌরবসভায় গেলেন কৃষ্ণ । ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক 
করে বোঝালেন তিনি, বললেন ঃ অন্ধরাজ ইচ্ছা করলেই এ গৃহযুদ্ধ 

৭ 
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বন্ধ করতে পারেন। কৌরব-পাগুব মিলিত হলে পৃথিবীর কোন 
শক্তিই তাদের পরাজিত করতে পারবে না; অথচ, এই যুদ্ধ হলে 
কৌরব বা পাণ্ডব এক পক্ষ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হবে এবং প্রজাও মারা 
পড়বে বহু ; সুতবাং, ধৃতরাষ্ট্রের কর্তব্য ঃ এ যুদ্ধ বন্ধ করা। 

কষ্চ আরও বললেন £ পাগ্ুবেরা ধামিক। কৌরবদের কুচক্রে 
নান নিাতন তার! সহ কবেছেন এতদিন। পাশাখেলার যে শর্ত 
ছিল, তা তার পালন করেছেন। ধৃতরাষ্ট্র তাদের পিতৃতুল্য,_ 
তিনিও এবাব শর্তপালন করুন-_রাজ্য ফিরিয়ে দিন পাগুবদের | 

ছধযোধনকে সম্বোধন করে বললেন কুষ্ণ ঃ “মহারাজ, মহৎ বংশে 
জন্মেছ তুমি, সর্বশান্ত্রে তুমি প্জিত--সর্বগুণে গুণী। তুমি কেন 
এমন অন্যায় আচরণ করছ? ধুতরাষ্ট্র, ভীক্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদ্বুর 
প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধেরা, তোমার পক্ষের বহু রাজা, এমন কি তোমার 
ভাই বিকর্ণ ও বিবিংশতি পযন্ত সন্ধিকামন! করছেন। তুমি কেন 
কুবুদ্ধি করে বংশনাশে উদ্ধত হয়েছ? পাগুবেরা ধৃতরাষ্ট্রকেই 
মহারাজ করবেন, তোমাকেই যুবরাজ করবেন,_তুমি তাদের 
অর্ধরাজ্য দাও ।” 

কিন্তু ছুযোধনের সেই এক কথা £ “আমি জীবিত থাকতে এক 
কণা মাটিও পাবে না পাণ্ডবেরা 1” 

কৃষ্ণ তখন কুরুবৃদ্ধদের বললেন যে, হূর্মতি হধধোধন যখন কিছুতেই 
সহপদেশ শুনবেন না, তখন তাকে তারা বন্দী করে পাগ্বদের 
হাতে দিন-_সন্ধি স্থাপিত হোক । 

কৃষ্ণের কথায় উদ্দিগ্র হলেন ধূতরাষ্ট্র। ছুর্যোধন-জননী গান্ধারীকে 
তিনি সভায় ডাকিয়ে আনালেন। মহীয়সী গান্ধারী অনেক 
বোঝালেন ছুর্ধোধনকে, অনেক উপদেশ দিলেন, কিন্তু সব ব্যর্থ 
হল। হূর্যোধন সভা থেকে উঠে গিয়ে শকুনি, কর্ণ ও হৃঃশাসনের 


৯৪ সন্ধিচেষ্ঠায দৌত্য 


সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, কৃষ্ণকে বন্দী করবেন 
হার।। 

ছর্যোধনের অভিসন্ধি বুঝতে বিলম্ব হল না কৃষ্ণের। তিনি 
সতর্ক হয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করলেন এবং সভামধ্যে ছধোধনের 
মভিসন্ধি প্রকাঁশ করে দিলেন । 

তখন ধামিক কুরুবৃদ্ধের ছুযোধনকে নিন্দা করতে লাগলেন, 
বৃতরাষ্ট্রও সমুচিত তিরস্কার করলেন পুত্রকে, কৃষ্ণ আবারও বোঝালেন 
তাকে; কিন্তু কিছুতেই মন গলল না ছুর্ধোধনের,সে যেন 
মরুভূমি__যতই জল ঢালা হোক না কেন, বালি ভেজে না! 

কৃষ্ণ বুঝলেন ঃ সন্ধি অসম্ভব-_যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি 
তখন পাগুবদের কাছে ফিরে গেলেন। 


পাগ্ডবের। দ্রুপদপুত্র ধৃষ্ছ্যয়কে সেনাপতি করে কুরুক্ষেত্রের 
প্রান্তরে সৈন্সসমাবেশ করলেন । ছুর্যোধনও তার একাদশ অক্ষৌহিণী 
নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এলেন। তার পক্ষে সেনাপতি হলেন মহামতি 
মহারথ ভীম্ম। 

এই সময়ে একদিন ভীম্ম ধকীরবপক্ষীয় মহাবীরদের কার কেমন 
ক্ষমতা বর্ণনা করছিলেন । তিনি ইচ্ছা করেই কর্ণকে নিতান্ত ছোটখাট 
বীর বলে বর্ণনা করলেন। এতে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করলেন 
যে, ভীম্ম যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন তিনি অস্ত্রধারণ করবেন 
না,__ভীম্মের মৃত্যুর পর তিনি ছূর্যোধনের স্বপক্ষে যুদ্ধ করবেন । 
এই বলে সভাগৃহ ত্যাগ করলেন কর্ণ । 

এই ব্যাপারে হৃধোধন অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন। ভীম্ম তাকে 
সাস্তবনা দিয়ে বললেন যে, কর্ণ যুদ্ধ না৷ করলেও ক্ষতি নেই, কারণ 


মহাভারত ১৩০৩ 


ভীষ্ম নিজে নিত্য পাগ্ডবপক্ষের দশ হাজাব কবে সাধারণ সৈনিক 
এবং এক হাজার করে মহাবীরকে বধ করবেন ; তবে দ্রেপদপুত্ 
শিখণ্ীকে তিনি স্ত্রীলোক বলে গণ্য করেন, তাই শিখণ্তী ভাব 
প্রাণসংহাঁব করতে উদ্যত হলেও তিনি কখনই মক্ত্রাঘাত কবাবেন না 
তাকে । 


ভীত্ষপর্ব 


ভ্ীমস্তাগবত গীতা 


পরদিন আরম্ভ হল পাগুবে কৌরবে মহাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের 
প্রান্তরে। ব্যাসদেবের বরে দিব্যদৃষ্টি পেলেন সঞ্জয়-_হস্তিনার 
কুরুসভাগৃহে বসে তিনি নিত্য অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা 
করে শোনাতে লাগলেন । 

যুদ্ধ আরম্ভ হল। কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে পুবমুখী হয়ে 
দাড়াল পাগুবসৈন্বা, আর কৌরবের দাড়াল পুব ভাগে পশ্চিমমুখী 
হয়ে । 

কৌরব-সেনাপতি মহাবীর ভীম্ম সিংহনাদ করে মহারবে তার 
বণশঙ্খ ধ্বনিত করলেন । অন্ঠান্য বীরেরাও সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ 
শঙ্খধবনি করলেন । সেই মিলিত শঙ্খধ্বনিতে, সৈম্তদের কোলা হলে, 
যুদ্ধাশ্বগুলির হ্ষারবে, হস্তীদের বৃংহতিতে, রথসমূের ঘর্ঘরশব্দে 
আকাশ-বাতাস আলোড়িত হল। পাখির। ভয় পেয়ে কলরব করতে 
করতে বাসা ছেড়ে শুন্তে উড়তে লাগল, গাছগুলি ছুলতে লাগল, 
জলাশয়গুলি হল বিক্ষুব্ধ, _-মনে হল যেন প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠেছে। 

অজ্নন তখন তার সারথি কৃষ্ণকে বললেন £ “হে কৃষ্ণ, পাগুব 
ও কৌরব বাহিনীর ঠিক মধ্যস্থলে আমার রথ রাখ । দেখি £ 
কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে আমাকে । 

অজুনের নির্দেশমত রথস্থাপন করলেন কৃষ্ণসারথি। অঙ্ঞুন 
দেখলেন £ কৌরবপক্ষে ধারা আছেন, সবাই তার আত্মীয়স্বজন-_ 
কেউ বা ভাই, কেউ মামা, কেউ শ্বশুর, কেউ পিতামহ, কেউ গুরু, 
কেউ বা অমনি কোন ঘনিষ্ঠ বাক্তি। 


মহাভারত ১৩ ২ 


এ দেখে অত্যন্ত বিমধ হয়ে পড়লেন অ্জন। তার হাত 
থেকে বিখ্যাত গাণ্ীবধন্ু;) খসে পড়ার উপক্রম কবল । তিনি 
সখেদে বললেন £ “কুষ্ণ, আমি এ যুদ্ধ কবতে পারব না। রাজ্য 
ত জামান্য--সারা! পরথিবীর লোভেও আঘাত হানতে পাবব না 
স্বজনদের উপব 1৮ এই বলে তিনি ধন্ুঃ ত্যাগ কবে বথের উপরে 
বসে পড়লেন । 

অজুন বললেন £ 

“ন চ শ্রেয়োইন্পশ্যামি হত্বা স্বজনমাতবে | 
ন কাজেক্ষ বিজয়ং কৃঞ্ণ ন চ বাজ্যং স্খানি চ ॥ 

_যুদ্ধ কবে জন হত্যা কবাব মধ্যে কোন মঙ্গল দেখি 
না আমি। হে কণ্, আমি জয় চাই না, বাজ্য চাই না, সখ 
চাই না। “নানা, এ যুদ্ধ কবতে পারব না আমি” বললেন 
তিনি। 

অজুর্নের মনোবিকাব দেখে উদ্দিগ্ন হলেন কৃষ্ণ, তাকে সাস্বন। 
দিয়ে বললেন £ “মা ক্রেব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়”--হে কুস্তীপুত্র, ব্লীব 
হয়ো না__পৌরুষ ভাবিয়ো না,--ওঠ, ধনুক ধর-_যুদ্ধ কর। 

অজুনি তবু ওঠেন না। কৃষ্ণ তাকে বোঝালেন £ দেহ তুচ্ছ 
বন্ত, কাবণ দেহেব ক্ষয় অবশ্যন্তাবী। কিন্তু দেহের মধ্যে যে 
আত্মা আছে, তাই হল জীবেব প্রকৃত সন্তা। আত্মাব ক্ষয় নেই, 
কারণ ত৷ পবমাত্মারই অংশমাত্র। আব, 

“ন জায়তে ভিয়তে বা কদাচিন্নায়ং তৃত্বা ভবিতা ব৷ ন ভুূয়ঃ। 

অজে! নিত্যঃ শীশ্বতোইয়ং পুরাণে! ন হন্যতে হন্যমানে শরীবে ॥৮ 

_-পরমাত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই , তার অতীত নেই, বর্তমান 
নেই, ভবিষ্যৎ নেই ; তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ , দেহ হত 
হলেও তিনি হত হন না--অক্ষয় অব্যয় তিনি | 


১০৩ , ্রীমস্ভাগবত গীতা 


আরও বোঝালেন কৃষ্ণ £ 

“বাসাংসি জীর্ণী।'ন যথা বিহায় নবানি গৃহ্াতি নরোহপরাণি। 

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥৮ 

_-মান্ুুষ যেমন ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে, আত্মাও 
তেমনি পুরন দেহ ছেড়ে নতুন দেহে আশ্রয় নেয়। দেহের য় 
আছে, কিন্তু আত্ম! অক্ষয় অমর,_-মৃত্যু আত্মাব রূপান্তর মাত্র। 

তাছাড়া, “ধন্ধ্যাদ্ধি ঘদ্ধান্ত্রেয়োইনাৎ ক্ষত্রিয়ন্তা ন বিদ্যতে'_ 
ধমযুদ্ধের চেয়ে ক্ষত্রিয়েব পক্ষে শ্রেয়; আর কিছু নেই । স্রতরাং, 
অজু্নেব উচিত ধর্নযুদ্ধে পাপাত্ম! কৌরবদেব বধ কবা। 

কৃষ্ণ বলতে লাগলেন £ “তে অজুনি, তুমি ক্ষত্রিয়। পাপের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ক্ষত্রপম্ম। সে ধর্ম লঙ্ঘন কবে! ন। তুমি । 
জেন £ ন্বধমে নিধনং শ্রেয়; পবোধমো। ভয়াবহ? _ম্বধর্ম পালন 
করতে গিয়ে অর্থাৎ নিজেব পাঁভাবিক কর্মসাধন করতে গিয়ে 
মবাঁও ভাল, কিন্তু পরোধম অর্থাৎ নিজের পক্ষে অস্বাভাবিক 
কর্মে হাত দেওয়া বিপজ্জনক । : 

“এ পৃথিবীতে কেই বা কার? আর কেই বা কি কবে? 
নিখিল স্থষ্টি প্রমেশ্ববের খেলামাত্র। সুতরাং, হে অজু, "সর্ব- 
ধর্মং পরিত্যাজং মামেকং শরণং ব্রজ' সমস্ত ধর্ম সমস্ত কিছু 
পরিত্যাগ করে কেবল আমার অর্থাৎ পরমেশরের শরণ নাও-_ 
তার কাজ কবে চল! 

“আর কাজই শুধু করো--ফলাফলের দিকে তাকিয়ো ন1। 
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'__কর্মেই তোমার অধিকার 
_ফলাফলে নয়। ফলাফল সর্বদা ও সর্বতোভাবে রের 
হাতে । সুতরাং, হে অজুনি, মোহ দূর কর, ওঠ, ক-হিলে 
নাও হাতে, বিনাশ কর শক্রকুল।” 


মহাভারত ১০৪ 


কৃষ্ণের উপদেশে মোহ ঘুচল অজুনের। নব উদ্যমে বধিত 
তেজে তিনি শরাসন হাতে নিয়ে রথের উপরে উণে দাড়ালেন । 


কৃষ্ণের প্রতিত্ঞাভজ 


মহৎ ব্যক্তির চরিত্রের একটি প্রধাঁন মাধুর্য হল £ শিষ্টাচার | 
ধর্মরাজ যুধিষ্টিরের চরিত্রও শিষ্টাচারেব গুণে পরম রমণীয় ছিল! 

বুদ্ধ আসন্ন দেখে বর্ম খুলে রেখে রথ থেকে নামলেন যুধিষ্টির । 
তারপর তিনি পায়ে হেঁটে গেলেন ভীক্ম, দ্রোণ, কপ ও শল্যের কাছে, 
হাত জোড় করে বললেন 2 “আমি ক্ষত্রধর্মান্ুসারে আপনাদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি; আপনারা আমার গুরুজন__আমাকে 
অনুমতি দিন এ যুদ্ধ করতে ।” 

যুধিষ্টিরের এ শিষ্টাচার ও বিনয়ে আস্তরিক সন্তষ্ট হলেন কুরু- 
বৃদ্ধের । শত্রুপক্ষের কর্ণধার হয়েও যুধিষ্টিরকে তারা আশীর্বাদ 
করে বললেন £ “তোমার মহত্বে অত্যন্ত 'প্লীতিলাভ করেছি আমরা । 
আশীর্বাদ করি যুদ্ধে তুমি জয়ী হও ।” 

গুরুজনদের আশীর্বাদ লাভ করে যুধিষ্ঠির স্বীয় বাহিনীর ব্যুহ- 
মধ্যে ফিরে গেলেন । তারপর উচ্চৈঃস্বরে কুরু-সৈনিকদের সন্বোধন 
করে বললেন £ আপনাদের মধ্যে এমন যদি কেউ থাকেন, যিনি 
আমাদের পক্ষে আসতে চান, তিনি আশম্ন,__তাকে সাদবে গ্রহণ 
করে নেব আমরা 1” 

যুধিষ্টিরের এ আহবান শুনে ছুর্যোধনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যুযুৎ্সু 
এসে যোগ দিলেন পাগুবপক্ষে । 

তারপর আরম্ভ হল ঘোর যুদ্ধ। উভয় পক্ষের বীরগণ মহা- 
বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন । অল্পক্ষণমধ্যেই রক্তে আর মৃতদেহে 


১০৫ কৃষ্ণের প্রাতিজ্ঞাভঙ্গ 


বীভৎস মৃতি ধারণ করল রপক্ষেত্র। এমন সময় কৌরবপক্ষীয় 
মহাবীর মদ্ররাজ শল্য বিরাটপুত্র উত্তরের প্রাণসংহার করলেন। 
তা দেখে উত্তরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্বেত উক্কাবেগে আক্রমণ করলেন 
শল্যকে। তার আক্রমণে শল্য বিপন্ন হয়ে পড়লেন এবং শত শত 
কুরুবার মারা পড়তে লাগলেন । তখন স্বয়ং ভীম্ম এসে বধ করলেন 
শ্বেতকে । 

বিরাটের ছুই বার পুত্রের মৃত্যুতে হাহাকার পড়ে গেল পাণ্ডব- 
পক্ষে, আর কৌরবপক্ষে জাগল আনন্দোচ্ছাম। এমন সময়ে 
সন্ধ্যা হওয়ায় প্রথম দিনের যুদ্ধ শেষ হল। 

দ্বতায় দিনের ঘুদ্ধে কৌরবপক্ষের নিদারুণ ক্ষতি হল। ভীমাজুন 
শত শত শক্রসৈন্ের প্রাণনাশ করলেন। অজুরনের বিক্রমে ভীন্ম 
পধন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। 'ত্রাহি ত্রাহি” রব উঠল কৌরব- 
বাহিনীতে । কৌরবদের ভাগ্য ভাল যে, এমন সময়ে সূর্যাস্ত 
হওয়ায় সেদিনের মত যুদ্ধ অবসান হল । 

কঠিন সংগ্রাম আরম্ভ হল তৃতীয় দিবসে । উভয় পক্ষই 
প্রাশপণে বুদ্ধ করতে লাগলেন । 

এদিন ভীম ও ছবযোধন পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। তাদের 
যুদ্ধ দেখে মনে হল যেন সঙ্ঘষ হচ্ছে ছুহ উক্কাপিণ্ডে। ছুই চিরশক্র 
যথাসাধ্য শক্তিতে পরম্পরকে অস্ত্রাধাত করতে লাগলেন। শেষ 
পধস্ত ভীমের শরাঘাতে রথের উপরে অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন 
ছযোধন। তার সারথি তাড়াতাড়ি রথ নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে 
পালিয়ে গেল, নইলে এদিনই বোধ হয় ছুধোধনের প্রাণসংশয় 
হত। 

চেতনা ফিরে পেয়ে হর্যোধন ভীম্মের কাছে গিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে 
বললেন £ “পিতামহ, আপনার মত বীরশ্রেষ্ঠ আমার সেনাপতি ; 


মহাভারত ১৩৩ 


গুরু দ্রোণ ও কূপের মত মহারথ আমার সঙ্ভায় ; আমার পক্ষে 
সৈম্াসংখ্যাও বেশী। তবু, পাগ্বদেব বিক্রমে চক্ষে অন্ধকার দেখছি 
আমরা । আপনার! মন দিয়ে যুদ্ধ কনছেন ন! বলেই ত পাগুবেরা 
এত ক্ষতি করতে পাবছে আমাদের । যদি আগে জানতাম যে, 
আপনাবা এমনি করবেন, তবে কর্ণকেই সেনাপতি কবতাম আমি ।” 

হর্যোধনের এই তিরস্কারে ক্রোধে ও অভিমানে জ্বলে উঠলেন 
ভীম্ম। ছুর্যোধনকে তিনি বললেন £ “রাজা, তোমাকে আমি 
অনেকবার বলেছি যে, পাগুবদেব জয় করা দেবতাদেরও অসাধ্য । 
কিন্ত তুমি আমাব সমস্ত উপদেশ উপেক্ষা কবে যুদ্ধে নেমেছ। এখন 
আর আমি কি করি, বল? তাছাড়া, আমি ত বৃদ্ধও হয়ে পড়েছি।” 

পিতামহকে তিরস্কার করতে গিয়ে নিজেই এমন মর্মীস্তিক 
ভাঁবে তিবস্কত হয়ে ভিয়মাণ হয়ে পড়লেন রাজা হর্যোধন। তা 
দেখে ভীম্মেব করুণা হল। সন্সেহে বললেন তিনি £ “তুমি ছুঃখিত 
হয়ে! না, ছুযোধন ; আজ আমি একাকী পরাস্ত করব পাগুবদের |” 

ভীম্মের প্রতিজ্ঞা-তার ত ব্যত্যয় হবে না কখনও । তাই 
ছর্যোধন ও তার ভাইয়েরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন পিতামহের 
প্রতিজ্ঞা শুনে। 

প্রচণ্ড তেজে সংগ্রাম আরম্ত করলেন ভীম্ম। মধ্যাহ্নের সূর্যের 
মত, ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত, আহত শার্র্ুলের মত তার তেজ। 
সে তেজের সামনে দাড়াতে পারল না পাগুবসৈন্য-_শীঘ্রই তারা 
ছিন্নভিন্ন হয়ে দলে দলে রণক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে লাগল । শত 
চেষ্টা করেও অজুনি তাদের ফেরাতে পারলেন না । 

তখন অজ্র্ন স্বয়ং পিতামহ ভীম্মের সম্মুখীন হলেন। ভীম্ম 
তখন যুদ্ধ করছেন মহাতেজে, কিন্তু অজুনি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন মুহুভাবে, কারণ তখনও সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হয়নি তার মন-_ 


১০৭ কষেঃর প্রতিজ্ঞাভঙ 


তখনও গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনকে কঠিন অকস্ত্রাধাত করতে দ্বিধা 
করছেন তিনি। অভ্রপনের এই মুছু যুদ্ধ পাগুবদের পক্ষে অত্যন্ত 
ক্ষতিকর হল-__ভীম্মের শরাঘাতে গীড়িত হয়ে পাগব-বাহিনী ছত্রভঙ্গ 
হয়ে পড়ল । 

এ দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন অজুর্নের সারথি কৃষ্ণ । তিনি তুলে 
গেলেন ষে প্রতিজ্ঞা করেছেন ঃ কুরুক্ষেত্রেব এ গৃহযুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
করবেন না। স্ুদর্শন-চক্র হাতে নিয়ে রথ থেকে তিনি নামলেন, 
তারপর ভীম্মকে বধ করার জন্য মহাবেগে তার দিকে ধাবিত হলেন । 
নিজেদের ধ্বংস আসন্ন দেখে আর্তনাদ করে উঠল কৌরবসৈচ্য | 

ভীম্ম কিন্তু ভীত হলেন না মোটেই। তিনি অস্ত্রনিক্ষেপ 
বন্ধ করে কৃষ্ণকে সম্বোধন করে বললেন £ “এস, পুরুষশ্রেষ্ঠ কষ 
তুমি এস। বধ কর তুমি আমাকে । তোমার হাতে যদি আমার 
মৃত্যু হয়, তবে শুধু ইহলোকে নয়, পরলোকেও ধন্য হব আমি ।” 

কৃষ্ণকে স্বীয় প্রতিজ্জাভঙ্গ করতে দেখে অত্যন্ত বিব্রত হলেন 
অক্্নি। তিনি তাড়াতাড়ি রথ থেকে নেমে পড়ে ছুটে গিয়ে সবলে 
কৃষ্ণের প। ছুখানি চেপে ধরলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আর 
তিনি মুছ্ুরভাবে যুদ্ধ করবেন না মোহ গ্রস্ত হয়ে থাকবেন ন! 
আর,_এবার থেকে সকল দ্বিধা সকল সঙ্কোচ দূর করে প্রাণপণ 
যুদ্ধ করে ধ্বংস করবেন কৌরবসৈন্ত । 

এ কথা শুনে শান্ত হলেন কৃ । তিনি আবার রথে ফিরে 
এসে অশ্বচালন! করতে লাগলেন । 

এদিনের যুদ্ধে অজুননি একাই দশ হাজার কৌরবসৈম্যকে 


যমালয়ে পাঠালেন । 


মহাভান্নত ১০৮ 


ভীম্মের শরশব্যা 

চতুর্থ দিনে যুদ্ধে ছুযোধনেৰ আটটি ভাই প্রাণ হারালেন 
ভীমের হাতে। এদিন ভীমপুত্র বাক্ষদবাজ ঘটোতকচও প্রবল 
সংগ্রাম করলেন। বাক্ষপী মায়াবলে যুদ্ধ কবে তিনি বিপর্যস্ত 
কবালেন কৌরব-বাহিনীকে | 

পঞ্চম দ্রিনে কৌববপক্ষে যেমন ভীনম্ম ও ভূবিশ্রবা প্রচণ্ড সংগ্রাম 
কবলেন, পাগুবপক্ষেও তেমনি অঙজুনি একাই পঁচিশ হাজাব শক্রসৈন্থা 
স'হাব কবলেন। 

বষ্ঠ দ্রিনে হীনসেন মদম ভ হস্তীব মনত শক্রদলন কবতে লাগলেন । 
স্বয়ং বাজা ছুর্যোধন তাকে বাধা দিতে এলেন । কিন্তু ভীমেব ভীম 
শবাঘাতে শীঘ্র তাপ প্রাণস শয হযে উদল-তাব ধন্ুঃ কাটা 
পড়ল, সাবি আহত হল, বথেন চাক্টি ঘোডা পাণ হাবাল, এবং 
তিনি নিজে মূদিত হযে পড়লেন। এ দেখে কুপাচার্য দ্রেতবেগে 
এসে তাকে নিজেব বথে তুলে নিলেন । 

এদ্রিন অজু নপুত্র মভিমন্ত্যু এবং দ্রৌপদীব পঞ্চপৃত্রও কম 
বিক্রম প্রকাশ কবলেন না । বযসে কিশোব হয়েও তারা ধুতবাষ্ট্রেব 
চাবটি ছেলেকে বধ কব্লেন। 

সপ্তম দিনেব প্রধান ঘটনা হল দ্রোণাচাধেব বাণে বিরাটপুত্র 
শঙ্ঘেব জীবনহাঁনি । অষ্টম দিনে ধৃতবাষ্ট্রেব আবও চবিবশজন পুত্রকে 
নিহত করলেন ভীম । 

নবম দিনে বীরশ্রেষ্ঠ ভীম্ম কালাস্তক বমেব মত যুদ্ধ কবতে 
লাগলেন । তাৰ এবাঘাতে পাগুবপক্ষেব বহু বীব প্রাণ হাবালেন, 
মহারথেরাও বণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালাতে লাগলেন, পাগুব- 
বাহিনীতে হাহাকার পড়ে গেল। অবশেষে স্ুর্যাস্ত হওয়ায় উভয় 
পক্ষ সেদিনেব মত বণে ক্ষাস্ত হলেন । 


১০৯ ভীম্মের শরশধ্য। 


নবম দিনের যুদ্ধশৈষে পাণগ্ুব-শিবিরে মন্ত্রণা-সভা বসল।' 
ভীম্মের অমানুষিক পরাক্রম দেখে ছুশ্চিস্তায় মুহামান হয়ে পড়েছিলেন 
যুধিষ্টিব। কৃষ্ণকে তিনি বললেন ঃ “হৃষীকেশ, বীরশ্রেষ্ঠ পিতামহ 
ভীম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কখনও জযী হতে পারব না আমরা । 
সুতরাং, অনর্থক আর যুদ্ধ না করে আমার বনে যাওয়াই উচিত ।” 

কচ নানা ভাবে সাস্বনা দিলেন যুধিষ্টিরকে | তখন যুধিষ্ঠির 
বললেন আবার £ “পিতামহ আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি 
ছুর্যোধনের পক্ষে থাকলেও সর্বদ1 আমাকে হিতকর মন্ত্রণ দেবেন । 
তিনি সত্যবাদী । আমি যদি তাকে জিজ্ঞাসা করি, তবে নিশ্চয়ই 
তিনি নিজেই নিজের বধের উপায় বলে দেবেন আমাকে । কিন্ত, 
কৃষ্ণ)? | 

দ্বিধায় সক্কোচে কণ্ঠরোধ হল যুধিচিরের। কিছুক্ষণ নীরব 
থেকে তিনি পুনরায় বললেন £ “কৃষ্ণ, বালক-বয়সে পিতৃহীন হয়েছি 
আমরা । পিতামহ পরম স্সেহে পালন কবেছেন আমাদের | তিনি 
আমাদের প্রকৃত নুহ্ৃৎ প্রকৃত হিতাকাজক্ষী। আজ আমাদের 
স্বার্থের খাতিরে সেই স্পেহপরায়ণ দেবচরিত্র পিতামহকে বধ করতে 
হবে ভেবে নিজেকে নিজেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছ। করছে আমার 1” 

বিধিমতে উপদ্দেশ দিয়ে যুধিষ্টিবের দ্বিধা দূর করলেন কৃষ্ণ। 
তারপর, অনেক আলাপ-আলোচনার পর স্থির হল ঃ সেদিন রাত্রে 
পঞ্চপাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ নিরস্ত্র হয়ে দেখা করবেন ভীম্ষের সঙ্গে, ঘাতে 
তারই কাছে তার বধের উপায় জানতে পারেন। 

ভীম্মকে প্রণাম করে নীরবে নতশিরে ফ্াড়িয়ে রইলেন যুধিষ্টির__ 
কোন কথাই বলতে পারলেন না । আর বলবেনই বা কি করে? 
কোন্‌ লজ্জায় তিনি জিজ্ঞাসা করবেন এই পরম স্লেহশীল পৃতচরিত্র 
পলিতকেশ বৃদ্ধকে £ “হে পিতামহ, আপনার বধের উপায় বলে দিন 


মহাভারত ১১৩ 
আমাদের, তা না হলে যৃদ্ধে জয়লাভ করতে পারব না আমর! ? 
ছি-ছি ! 

অবশেষে ভাম্মের সন্সেহ সাদর অভ্যর্থনায় কিছুটা মনোবল 
ফিরে পেলেন যুধিষ্ঠির । জড়িতকঠে তিনি বললেন £ *পিতামহ, 
আমর! কি উপায়ে জয়ী হব, বলে দিন। আপনার মত বীরকেশরী 
কৌরবদের সহায় থাক! পর্যস্ত আমাদের ত জয়লাভের কোনই 
আশা নেই।” 

যুধিষ্টিরের মনোভাব বুঝতে বিলম্ব হল না! মহামতি ভীম্মের। 
তিনি ধীরভাবে বললেন যুধিষ্টিবকে ঃ “পাতুপুত্র, তোমার কথা সত্য । 
আমি যতক্ষণ অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করব, ততক্ষণ জয়ের আশা নেই 
তোমাদের । তবে আমাকে নিরন্তর করাব উপায় আছে, শোন, 
তোমানের বলছি 1” 

পাণুবের! উদগ্রীব হয়ে ভীম্মের কথা শুনতে লাগলেন । তিনি 
বললেন £ “তোমাদের সেনাদলে দ্রপদ-রাজের ছেলে মহাবীর 
শিখণ্ডী আছেন । শিখণ্ডী এখন পুরুষ হলেও, ওর জন্ম হয়েছিল 
ম্ীলোকরূপে । আমি তাই ওঁকে স্ত্রীলোক বলেই গণ্য কবি |” 

এই বলে ভীম্ম নিজেই পাণ্ডবদের জানিয়ে দিলেন কি ভাবে 
তাকে জয় করতে পারবেন তারা । ভীম্ম বললেন 2 “তোমর৷ ত 
জান, আ্ীলোকের বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করি না। শিখণ্তীর 
বিরুদ্ধেও আমি অন্ত্রধারণ করব না। সুতরাং, শিখণ্ডীকে আমার 
সামনে রেখে যুদ্ধ করো তোমরা । তাহলে আমি অস্ত্র হানতে 
পারব না, আর সেই স্থযোগে অস্ত্র হেনে আমাকে পরাস্ত করতে 
পারবে তোমরা 5 

মহামতি ভীম্মের অলৌকিক মহত্বে অভিভূত হয়ে পড়লেন 
পাগুবেরা। তাকে প্রণাম করে তার! নিজেছের শিবিরে ফিরে এলেন। 


১১১ ভীক্মের শরশষ্যা 


আরম্ভ হল দশম দিনের যুদ্ধ। ভীমপরাক্রম ভীগ্মের প্রতাপে 
পাগুবপক্ষের সহস্র সহত্র যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রেই শেষশয্যা গ্রহণ করল। 
ভীম্মের সঙ্গে যখন কিছুতেই এঁটে ওঠা সম্ভব হল না, তখন তার 
সামনে শিখণ্ডীকে রেখে অজুনি ও অন্তান্ত পাগুব-বীরের তার প্রতি 
অন্ত্রক্ষেপণ কবতে লাগলেন । 

অসংখ্য স্ৃতীক্ষ শরে বিদ্ধ হল ভীম্মের দেহ। তার দেবকাস্তি 
বেয়ে দবদব ধারায় শোণিত ঝরতে লাগল। তবু পাছে শিখণ্ডীকে 
মাঘাত করে, এই ভয়ে তিনি অস্ত্রনিক্ষেপে বিরত রইলেন ; রণক্ষেত্র 
ত্যাগ করেও তিনি যেতে পারলেন না, কারণ তাতে ক্ষত্রধন লঙ্ঘন 
করা হবে। অবশেষে সানাদিনব্যাপী বাণপ্রহারে তার সবাঙ্গ 
রাঙা হয়ে গেল এবং তিনি অবসন্ন হয়ে রথ থেকে ভূতলে পড়ে 
গেলেন। আকাশের স্থ্যও তখন পশ্চিমে ঢলে পড়ার উদ্যোগ কবছে। 

কুককুলতিলক বাববব ভাম্মেক পতনে কি কৌরব কি পাগুব, 
উভয় পক্ষেবই সমস্ত লোক বিষাদে মুহামান হয়ে পড়লেন । 
শক্রমিত্রভেদে সকলেই হাহাকাব করতে লাগলেন ; দ্রোণাচার্ধ ত 
মুছিত হয়েই পড়লেন । সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ হল। 

উভয় পক্ষের বাজগণ বম ত্যাগ করে ভীম্মেব কাছে গেলেন। 
আকাশচ্যুত মধ্যাহু-নুধের ন্যায় ভূতলণায়ী হয়ে আছেন ভীক্ম। 
তাঁর সর্বাঙ্গ বাণবিদ্ধ-_কেবল মাথাটিতেই কোন বাণ বেঁধেনি। 
তার পৃষ্ঠে যে সব শর বিদ্ধ হয়েছে, সেগুলি তাকে ভূতল থেকে কিছু 
উের্ব রেখেছে, কিন্ত অবাণবিদ্ধ মাথাটি নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। 
এতে তার কষ্ট হচ্ছিল, তাই তিনি সমাগত বীরদের কাছে উপাধান 
চাইলেন। 

ভীম্মের অনুরোধ শুনে রাজন্যবর্গ তৎপর হয়ে উঠলেন। তারা 
সব বনুমূল্য কোমল বালিশ এনে দিলেন ভীম্মকে । তা দেখে 


মহাভারত ১১২ 


ভীম্ম মু হেসে বললেন ঃ “এসব উপাধান কি বীরশয্যার উপযুক্ত ?” 
তারপর তিনি অজজুনকে সম্বোধন করে বললেন £ “অনি, তুমি 
আমাকে শরশয্যায় শায়িত বীনের যোগ্য উপাধান দাও ।” 

এ কথা শুনে অজুনি গাণ্তীব হাতে নিলেন, তাবপর ভীম্ষের 
মাথার নিচের মাটিতে তিনটি বাণ ছুড়লেন। সেই বাণ তিনটির 
উপরে ভীম্ষেব মস্তক পস্থিরভাবে স্থাপিত হল। ভীম্ম সাধুবাদ 
দিলেন অজুনিকে, অন্য সকলে মুগ্ধ হলেন। 

ভাম্ম তখন বললেন « “এখন দক্ষিণায়ন। উন্তবারণ আবস্ত ন৷ 
হওয়া পধন্ত আমি এই শরণয্যায় শুয়ে থাকব । যখন উন্তবায়ণ 
আরন্ত হবে-যখন স্ষষ উন্তব দিকে গেলে প্রতপ্ত হবে সবলোক, 
তখন আমি আমাব পিতৃদন্ত “ইচ্ছামৃত্যু'-ববেব প্রভাবে দেহত্যাগ 
করব ।” 

ছর্ধোধনের আদেশে বনু বৈধ এসেছিলেন ভীম্মের শরীর থেকে 
শরসমূহ তুলে ফেলে তাকে আরোগ্য করতে । কিন্তু ভীম্ম চিকিৎসা 
গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না, তিনি বললেন £ “আমি বীরের কাম্য 
মৃত্যু লাভ কবছি-_-তাই আন বাচতে চাই না। মামা” মত্যুব 
পর এই শরসমেতই আমার দেহ দাহ করবো তোমরা 1” 

ভীম্মেক কথা শুনে সমাগত বীরগণ অত্যন্ত শোকার্ত হলেন । 
সজলচক্ষে তাবা নিজ নিজ শিবিবে ফিরে গেলেন। 

পরদিন প্রভাতে আবার সকলে ভীম্মকে দেখতে গেলেন। ভীম্ম 
পিপাসার্ত হয়েছিলেন, তিনি তাদেব কাছে পানীয় জল চাইলেন । 
তারা তৎক্ষণাৎ স্বর্ণভৃঙ্গারে করে এশীতল নির্সল বারি নিয়ে এলেন । 
তা দেখে ভাক্ম বললেন 2 “অজুনি, সাধারণ মানুষের পানীয় জলে 
আমার পিপাস! মিটবে না আর। তুমি আমাকে শরশষ্যায় শায়িত 
বীরের পেয় পানীয় দাও |” 


১১৩ ভীম্মের শরশয্য 


ভীগ্মের দক্ষিণ পার্শের মৃত্তিক1 লক্ষ্য করে বাণ ছুড়লেন অজুন। 
সেই বাণ মুত্তিকা ভেদ করে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মুত্তিকাগর্ভ থেকে 
একটি সুমিষ্ট শীতল জলধারা উঠে এসে পড়তে লাগল ভীম্মের 
মুখে । সেই জল পরম তৃপ্তিসহকারে পান করলেন তিনি । 

ভীম্ম তখন ছর্ষোধনকে গৃহযুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য নানা 
উপদেশ দিলেন, বহু অনুরোধ করলেন । কিন্তু কিছুতেই ছুযোধনের 
সন্কল্নের পরিবর্তন হল না। অবশেষে বীরগণ শিবিরে ফিরে 
গেলেন । 

সকলে তীম্মেব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর কর্ণ 
একাকী এলেন ভীম্মের কাছে । কর্ণ সজলনেত্রে প্রণাম করলেন 
ভীম্কাকে । 

ভীল্ম পরম স্সেহে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন £ “কর্ণ, 
তুমি এসেছ, আমি বড় খুশী হয়েছি। তোমার বীরত্ব, তোমার 
ধর্মপরায়ণতা, তোমার দান অতীব প্রশংসনীয়__জগতে এর তুলন। 
নেই। কিন্তু, কর্ণ, নীচম্বভাব ছুর্যোধনের সংসর্গে থেকে তুমিও 
পরশ্রীকাতর হয়েছ__অকাঁরণে দ্বেষ কব তুমি পাগুবদের। তাই 
আমি তোমার তেজোহানি করার জন্য ইচ্ছাপূর্বক তোমাকে নিম্ন- 
স্তরের বীর বলে বর্ণনা করেছিলাম । বৎস, তুমি পাওবদের সঙ্গে 
যোগ দাও, তাহলে ছূর্যোধন এ যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হবেন ।” 

কর্ণ বললেন ঃ “মহাবাহু, আপনি যা বললেন, তা সত্য । কিন্তু 
আমি ছুর্যোধনকে কথ দিয়েছি যে, তাকে রক্ষা করব। এখন 
তাঁকে ত্যাগ করলে ধর্শে পতিত হব আমি । হে পিতামহ, আপনি 
আমাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন।” 

ভীম্ম বললেন £ “হে রাধেয় কর্ণ, একাস্তই যদি তুমি এ নিদারুণ 
শত্রত। ত্যাগ না করতে পার, তবে, আমি প্রসন্ন মনে অনুমতি 

৮ 


মহাভারত ১১৪ 


দিচ্ছি, তুমি যুদ্ধ কর। আশীর্বাদ করি, তুমি ক্ষত্রিয় বীরের কাম্য 
মৃত্যু লাভ কর-_ণক্ষেত্র তোমার .শষশব্য। হোক ।” 

ভীম্মকে অভিবাদন করে সরোদনে বিদায় নিলেন কর্ণ। আব, 
কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তবে বাবশব্যায় শুয়ে উত্তবায়ণের প্রতীক্ষা 
করতে লাগলেন মহ।মতি মহাবীর ভাম্ম। 


দ্রোণপর্ব 


অভিমন্যু-বধ 


ভীম্মের পতনেন পর .কীববপক্ষের সেনাপতি হলেন সর্বাস্্বিশারদ 
বীরা গ্রগণ্য গুরু দ্রোণাচার্য। 

একাদশ দিনেও তুমুল যুদ্ধ হল উভয় পক্ষে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য 
কোন ঘটনা ঘটল না তেমন । 

দ্বাদশ দিনে কৌরবপক্ষেব কবীর ভগদন্ত প্রচণ্ড সংগ্রাম করলেন । 
তিনি ছিলেন প্রাগ জ্যোতিষ নামক রাঁজ্যেব অধীশ্বর। পর্বতের মত 
বিশাল এক হাতিতে চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন তিনি । এ হাতিটি হল 
এরাবতের বংশধব, যে পরাবতে চড়ে দেবরাজ ইন্দ্র দানবদলন 
করেছিলেন। এ হাতিতে চড়ে প্রাগজ্যোতিষরাঁজ বহুসংখ্যক 
পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধাকে নিহত কবলেন। অবশেষে অজুর্নের সঙ্গে 
যুদ্ধ বাঁধল তার । 

অজুর্নের বাণে ভগদত্তের হস্তীর বর্ম কাটা গেল। এতে অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হলেন ভগদত্ত। 'অ্জজনকে লক্ষ্য কবে বৈষ্ঞবাস্ত্র নিক্ষেপ 
করলেন। মৃতিমান্‌ মৃত্যুর মত অঙ্জঞুনের দিকে মহাবেগে ছুটে এল 
সে মহাস্ত্র। পাগুব-বাহিনী সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, ভাবল £ 
এবার বুঝি প্রাণ হারালেন অজুনি ! 

এমন সময়ে অজুনিকে আড়াল করে দাড়ালেন কৃষ্ণ । সবেগে 
সমাগত বৈষ্ণবাস্ত্রটিকে বুক পেতে গ্রহণ করলেন তিনি । অস্ত্রুটি 
মালার আকার ধারণ করে দুলতে লাগল কৃষ্ণের কণ্ঠে ! 

এ দেখে অজ্ুনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন £ “একি | কৃষ্ণ তুমি না 


মহাভারত ১১৬ 


প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে, যুদ্ধ করবে না? তবে কেন এ অস্ত্রটি নিবারণ 
করলে তুমি ?” 

কৃষ্ণ তখন বললেন যে, অতি মারাত্মক এ অন্ত্রটি। যাকে লক্ষ্য 
করে এটি নিক্ষিপ্ত হবে, তার প্রাণনাশ অনিবাধ। একমাত্র কৃষ্ণই 
পারেন এ অস্ত্র নিবারণ করতে, কারণ অস্ত্রটি তারই । তিনি এটি 
দিয়েছিলেন নরকাস্বকে । নবকান্তরের কাছ থেকে ভগদত্ত অস্ত্র 
পান। 

যাহোক, বৈষ্ণবান্ত্র ব্যর্থ হলে ভগদত্ত নিবীর্ধ হয়ে পড়লেন । তখন 
অজুরন তাকে তার হস্তীনমেত বধ করলেন । 

ভগদত্তের মৃত্যুতে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন ছুর্ষোধন। শিবিরে 
ফিরে গিয়ে তিনি দ্রোণের কাছে অনুযোগ করলেন যে, আচার মুছু 
ভাবে যুদ্ধ করছেন বলেই কৌরবদের এত ক্ষতি করতে পারছেন 
পাওবেরা। এ অন্ুযোগে লজ্জিত হলেন দ্রোণ, প্রতিজ্ঞা করলেন £ 
পরদিন অবশ্যই তিনি পাগুবপক্ষের কোন মহারথকে সংহার করবেন, 
তবে ছর্যোধন যেন অজুনিকে মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে নেবার 
ব্যবস্থা করেন । 

ত্রয়োদশ দিনে প্রায় অভেগ্ভ ভাঁবে সৈম্বিস্তাস করলেন দ্রোণ। 
সে বিন্যাসের নাম £ চক্রব্যহ। তখন সংশপ্তক নামে এক দল 
অটল প্রতিজ্ঞ বীর যুদ্ধ আরম্ভ করলেন অজুরনের সঙ্গে। তাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অজু মূল রণক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে গিয়ে 
পড়লেন। 

অজু দূরে সরে যাওয়ায় চমৎকার সুযোগ পেলেন দ্রোণাচার্য। 
লঘ্ুহস্তে চোখা চোখা বাণ হেনে দলে দলে পাগুবসৈম্তাকে যমালয়ে 
পাঠাতে লাগলেন তিনি। শীঘ্রই অবস্থা, এমন হল যে, চক্রব্যৃহ ভেদ 
না করতে পারলে আর রক্ষা নেই পাগবদের । 


১১৭ অভিমন্যু-বধ 


এখন, কে ভেদ করবে চক্রব্হ ? ক'জনেই বা জানে এ ব্যুহ- 
ভেদ্র করতে? পাগুবপক্ষে জানেন কেবল কৃষ্ণ আর অজুনি। তা 
তারা ত এখন অনেক দূরে গিয়ে পড়েছেন। 

আর ব্যৃহভেদ করতে জানেন অজু নপুত্র অভিমন্ধ্য। কিন্তু তিনি 
প্রবেশের কৌশল জানলেও, বেরিয়ে আসার কৌশল জানতেন ন]। 
এমন সাজ্ঘাতিক ব্যুহের মধ্যে টুকে যদি বেরন না যায়, তবে ত মৃত্যু 
অবশ্যান্তাবী | 

কিশোর অভিমন্যু, বয়স তার মোটে ষোল বছর। পাঁগওবদের 
বড় স্নেহের ধন তিনি__নয়নের মণি। তাকে কি করে একাকী 
পাঠান যাবে এ মারাত্মক বযহমধ্যে, যে বৃহ রক্ষা করছেন দ্রোণ কৃপ 
কর্ণ অশ্বথাম। প্রভৃতি অজেয় বীর? কিন্তু উপায়ই বা কি-_নইলে 
পাণ্ডব-বাহিনী সমূলে ধ্বংস হবে যে! তাই আত্মরক্ষার চিন্তায় 
উদ্বিগ্ন হয়ে যুধিষ্ির অভিমন্ত্যকে অনুরোধ করলেন এ ব্যৃহভেদ 
করতে । অভিমন্ুকে আশ্বাস দিয়ে বললেন তিনি ঃ “বৎস, ভয় 
নেই, তোমার পিছনে পিছনে আমরাও ব্যহমধ্যে প্রবেশ করব ।” 

বার কিশোর অভিমন্থ্য তৎক্ষণাৎ নির্ভয়ে চক্রব্যহ ভেদ করতে 
চললেন। সহজেই তিন্দি ব্যহমধ্যে প্রবেশ করলেন-_ কুরুবীরেরা 
প্রাণপণ চেষ্টা করেও তার পথরোধ করতে পারলেন না। ভীম ও 
অন্ত সব পাগ্ুব-বীর সসৈনম্তে অভিমন্থ্যর পিছনে পিছনে ব্যৃহে প্রবেশ 
করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হুর্যোধনের ভগিনীপতি জয়দ্রথ তাদের 
চেষ্টা ব্যর্থ করলেন। মহাদেব জয়দ্রথকে যে বর দিয়েছিলেন, আজ 
তা ফলল আজ জয়দ্রথ একাই অজুরন বাদে অন্য চার পাগুবকে 
সসৈন্যে পরাস্ত করলেন । 

এদিকে চক্রব্যহে ঢুকে মহাবিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন 
অভিমন্ত্য । সহস্র সহস্র কুরুসৈহ্য তার অস্ত্রাধাতে প্রাণ হারাল । 


মহাভ।রত ১১৮ 


শল্যপুত্র রুঝ্সরথ এবং ছুধোধনপুত্র লক্ষ্মণকেও বধ করলেন তিনি। 
তখন ছুযোধন এবং ভ্রোণ কূপ কর্ণ অশ্বথামা প্রভৃতি কৌরবপক্ষের 
ছজন প্রধান বীর একসঙ্গে আক্রমণ করলেন এ কিশোরকে । 

সেকালে এ ভাবে একজন বীরের সঙ্গে একাধিক বীরের যুদ্ধ 
কর! অন্ঠায় বলে গণ্য করা হত। কিন্তু প্রাণেব দায়ে হধোধন 
অমনি অন্যায় যুদ্ধ কবেই অভিমন্যুকে বধ কবাব আদেশ 
দিলেন । 

অভিমন্্য তবু কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন । প্রোণ কর্ণ প্রভৃতি অমন যে ছজন মহারথ, তারাও 
কিশোর বীরের অস্ত্রাধাতে পীড়িত হয়ে ত্রাহি ত্রাহি” করতে লাগলেন। 
শেষ পর্যন্ত দ্রোণের পরামর্শে কর্ণ পিছন থেকে অভিমন্থ্যর ধন্ুঃ 
কেটে ফেললেন । তবু কিতাব বিক্রম কমে? তিনি খড়গা হাতে 
নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। শক্ররা পর্যস্ত 
মুগ্ধ হল তার বীরত্ব দেখে । 

তখন দ্রোণের অস্ত্রঘাতে ভগ্ন হল অভিমন্ত্যুর খড়া। কিশোর 
বীর এবার চক্র হাতে নিলেন । কিন্তু চক্রও কাটা পড়ল তার। 
তখন তিনি তার শেষ সম্বল গদা হাতে নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। 
এমন সময়ে ছঃশাসনপুত্র গদাঘাত করলেন অভিমন্তযুর মাথায় । সে 
আঘাতে অভিমন্ু প্রাণ হাবিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে । পাগুব- 
পক্ষে হাহাকার পড়ে গেল। 

এমনি করে কৌরবপক্ষেব ছয় মহারথ এবং অন্যান্ত বহু বীর 
একত্রে পরিবেষ্টন করে অন্তায় ভাবে হত্যা করলেন অভিমন্ত্যুকে। 
এমনি করে বীর অর্জনের বীরপুত্র ছুবপনেয় কলঙ্ক লেপে দিলেন 
কৌরব রথীদের বীরত্বে_-মবেও অমর হলেন কিশোর বীর 
অভিমন্থ্য ! 


১১৯ জয়দ্রথ-বধ ও ঘটোত্কচের মৃত্যু 


জয়দ্রথ-বধ ও ঘটোতকচের ম্বৃতুযু 

সংশপ্তকদের বধ করে সন্ধ্যাবেলায় শিবিরে ফিরে এলেন 
অজুি। শিবিবে ফিরেই তিনি অভিমন্থ্য-বধের সংবাদ পেলেন। 
এ সংবাদ পেয়ে শোকে অধীর হয়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন । 
জ্ঞান ফিবে পেয়ে তিনি ক্রোধে কম্পিতকলেবর হয়ে প্রতিজ্ঞ! 
কখুলেনঃ “যে জয়ন্রথ পাগুবদেব ব্যৃহ প্রবেশে বাধা দিয়ে বীর 
অভিমন্ত্যর মৃত্যুব প্রধান কারণ হয়েছে, তাকে আমি কাল বধ 
করবই । যদি কাল সূর্যাস্তের আগে পাপা জয়দ্রথকে সংহার ন। 
করতে পারি, তবে অগ্নিতে প্রবেশ করে জীবন বিসর্জন দেব আমি ।” 

অজুর্নেব এ প্রতিজ্ঞা সংবাদ পেয়ে জংকম্প উপস্থিত হল 
জয়দ্রথেব। দ্রোণাচাঘ ও ছধোধন তাকে আশ্বাম দিলেন £ সমস্ত 
কুরুইসন্য শিলে তান প্রাণবক্ষা কববে। 

পরদিন কৃঞ্ুক্ষেত্রেব যুদ্ধেণ চতুর্দশ দিনে এক অদ্ভুত ব্যৃহ তৈরী 
করে তাব মধ্যে জয়দ্রথকে লুকিয়ে বাখণেন দ্রোণ। প্রধান প্রধান 
কুরুবীবেব! জয়দ্রথকে ঘিরে বইলেন, যেন দেদিন স্ূ্যাস্তের আগে 
অর্জনের হাঁতে না পড়েন তিনি । 

এদিন শোকার্ত মন্্ন প্রবল তেজে যুদ্ধ মাবস্ত করলেন। 
অবলীলা ক্রমে কুরুব্যহ ভেদ কবে কুরুবারদেব একে একে পরাস্ত 
করতে করতে তিনি এগিয়ে চললেন জরদ্রথের দিকে । কিন্তু 
সমুদ্রতরঙ্ষের মত অনন্ত কুক্ুসৈন্য -এর খেন শেষ নেই আর, শেষ 
নেই! দলে দলে কুরুসৈন্ত এসে বাধা দিতে লাগল অজুনিকে। 
এক এক দলকে পরাজিত করে তিনি এগতে না এগতেই আরেক 
দল এসে তার সামনে উপস্থিত হয়। তবু মহাবীৰ অর্জুন এগিয়ে 
চলতে লাগলেন । 

এমনি কবে অবশেষে স্থর্য অস্তাচলে যাবার উপক্রম করল। 
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অথচ, জয়দ্রথের দেখাও পেলেন না অজুনি। এতে পাগুবের 
যেমন উদ্দিগ্ন ও ভীত হয়ে পড়লেন, কৌরবেরা তেমনি হলেন 
আনন্দিত, কারণ আজ ত্ূর্যাস্তের আগে জয়দ্রথকে যদি না বধ 
করতে পারেন অজুনি, তবে ত তাকে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করে 
প্রাণবিসর্জন দিতে হবে । 

কৃষ্ণ দেখলেন £ বিষম সঙ্কট। তিনি তখন এক কৌশল অবলম্বন 
করলেন- স্রদর্শন-চক্র দিয়ে শর্ষকে আবুত করে ফেললেন তিনি । 
অমনি লুপ্ত হল স্ুর্যালোক, সবাই ভাবল £ শর্য অস্ত গেছে! সঙ্গে 
সঙ্গে বিজয়-বাগ্য বেজে উঠল কৌরবপক্ষে, আর পাগুবেবা ছুঃখে 
ভয়ে মুষড়ে পড়লেন । 

জয়দ্রথের তখন স্ফৃতি দেখে কে! বুক ফুলিয়ে তিনি এগিয়ে 
এলেন অজুঁনেব সামনে । এ দেখে কুচ অজুনিকে বললেন £ 
“এখনি জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ কর। কিন্তু, সাবধান, ওর মাথা কেটে 
মাটিতে ফেলো না।” 

বিস্মিত হয়ে অজুনি জিজ্ঞাসা করলেন £ “কেন ?” 

“সে এক অদ্ভুত কাহিনী” বললেন কৃষ্ণ ; “জয়দ্রথের জন্মকালে 
দৈববাণী হল যে, কোন শক্র রণস্থলে এই শিশুর শিরশ্ছেদ করবে। 
এই দৈববাণী শুনে জয়দ্রথের পিতা রাজা বৃদ্ধক্ত্র অভিশাপ দিলেন £ 
“যে ব্যক্তি আমার পুত্রের ছিন্নমস্তক ভূমিতে ফেলবে, তার নিজের 
মস্তকও তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হবে ।” স্তরাং, তুমি যদি জয়দ্রথের 
মাথা মাটিতে ফেল,তবে তোমার মাথাও খণ্ড খণ্ড হয়ে ফেটে যাবে” 

এই বলে কৃষ্ণ অজুনিকে পরামর্শ দিলেন যে, জয়ন্তরথের মাথা 
কেটে তিনি যেন মাটিতে না ফেলেন-__তিনি যেন জয়দ্রথের ছিন্ন শির 
বাণে বাণে উড়িয়ে নিয়ে বনে তপস্তারত বৃদ্ধক্ষত্রের কালের 
উপরে ফেলেন। 
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অজুর্ন তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ শরে জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ করলেন, 
তারপর সেই ছিন্ন শির বাণে বাণে উড়িয়ে নিলেন আকাশপথে । 
বনমধ্যে তপস্তাঁরত ছিলেন বৃদ্ধ রাজা বৃদ্ধক্ষত্র ; তারি কোলের উপর 
গিয়ে পড়ল জয়দ্রথের ছিন্ন শির; অমনি বুদ্ধক্ষত্রের মস্তক শতধ। 
বিদীর্ণ হল। এমনি করে নিজের অভিশাপে নিজেই প্রাণ হারালেন 
তিনি। 

কৃষ্ণ তখন স্ৃর্ধের উপর থেকে সুদর্শন-চক্র সরিয়ে আনলেন । 
অমনি অস্তোন্ুখ সূর্যালোকে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিমাকাশ । তখন 
সবাই বুঝলেন যে, কৃষ্ণের কৌশলেই আজ জয়দ্রথ নিহত হলেন। 
ভগিনীপতির শোকে ছুর্যোধন ও তার ভ্রাতার। অশ্রুপাত করতে 
লাগলেন । 


সেদিন সন্ধ্যাগমেও যুদ্ধ থামল না__মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সংগ্রাম 
চলল । উভয় পক্ষ মশাল জ্বেলে রাত্রর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে 
যৃদ্ধ করতে লাগলেন। 

রাত্রিযুদ্দ আরম্ভ হতেই ভীম বহলীকরাজকে বধ করলেন। 
তখন কর্ণ প্রচণ্ড তেজে পাগুবসৈন্তকে আক্রমণ করলেন । পাগ্ুব- 
পক্ষের বহু যোদ্ধা কর্ণের শরাঘাতে প্রাণ হারাল- পাঁগুব-বাহিনী 
ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার উপক্রম করল । 

তখন কৃষ্ণের পরামর্শে ভীমপুত্র রাক্ষদরাজ ঘটোৎতকচ কর্ণকে 
বাধা দিতে অগ্রসর হলেন । ছুজনে প্রবল সংগ্রাম হতে লাগল-_ 
দুজনেই বিপক্ষের বু বীরকে সংহার করলেন। 

এই সময়ে অলায়ুধ নামে এক রাক্ষস এসে হর্যোধনের পক্ষে 
যোগ দ্িল। অলায়ুধ ছিল হিড়িম্ব বক ও কিমীরের বন্ধু। তাই 
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ভীমের উপর তাঁর ছিল ভীষণ আক্রোশ | ছুর্যোধনের অন্ধুমতি 
পেয়ে ভীমকে আক্রমণ করার জন্য ধেয়ে গেল সে। কিন্তু ঘটোৎকচ 
শীঘ্রই তাঁর মুণ্ড কেটে ফেললেন, তারপর সে মুণ্ড ছুড়ে দ্রিলেন 
হর্যোধনের দিকে । ভীমপুত্র ঘটোৎকচের ভীম পরাক্রম দেখে 
সভয়ে আর্তনাদ করে উঠল কৌরবসৈন্ত | 

ঘটোঁৎকচের পরাক্রমে অস্থির হয়ে উঠল কৌরব-বাহিনী-_ 
জীবনের আশ! ত্যাগ কবল তারা । কেবল কর্ণ অপবিসীম ধৈষে 
ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন । অবশেষে কৌরবগণ 
কর্ণকে অনুরোধ করতে লাগলেন £ তিনি অজুর্নকে বধ করার 
ইন্্রদত্ত যে একাদ্বী অস্ত্রটি সযত্বে রক্ষা করছেন, সেটি নিক্ষেপ করে 
আজ বধ করুন এই ছুর্দাস্ত রাক্ষসরাজকে। 

মত কর্ণ_বীর কর্ণ! কৌরবদের অনুরোধ রক্ষা কবলেন 
তিনি। তার চিরশক্র অজুনকে বধ করাব এতদিন যে ইন্দ্রদত্ত 
অস্ত্রটি সযত্বে রক্ষা করে এসেছেন, আজ সেই একাত্বী অস্ত্রটি 
ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করে নিজেব জীবন বিপন্ন করে তুললেন। 

কর্ণ কতৃক নিক্ষিপ্ত হয়ে সেই ইন্দ্রদত্ত একাদ্বী অস্ত্র মহাবেগে 
ছুটে এল ঘটোৎকচের দিকে । ঘটোৎতকচ বুঝলেন ঃ আর তার 
রক্ষা নেই। তখন তিনি মায়াবলে স্বীয় দেহ ক্রমে ক্রমে স্ফীত করে 
পর্বতের স্তায় বিশালকায় হয়ে উঠলেন । একাদ্বী অস্ত্রটি ঘটোতকচের 
বক্ষ ভেদ করে শূন্যে উঠে মিলিয়ে গেল। তার বিগত প্রাণ বিশাল 
দেহ কুরুবাহিনীর উপরে চেপে পড়ল; সেই চাপে প্রাণ হারাল 
সহজ সহত্র কুরুসৈম্ত | 


কি 
 £ এ 
্ হি ডি 
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দ্রোণের মৃত্যু 

চতুর্দশ দিনের রাত্রিযুদ্ধে ঘটোতকচ যখন নিহত হলেন, তখন 
মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। উভয় পক্ষের যোদ্ধারাই অত্যন্ত 
পরিশ্রান্ত ও নিদ্রাতুর হয়ে পড়েছিলেন। তারা সেই ধূলি ও 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন রণভূমিতেই শুয়ে নিদ্রা গেলেন সারা রাত। 

পরদিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবস। উধষার আলোক 
আকাশে ফুটে ওঠার আগেই আবার আরম্ত হল যুদ্ধ । 

এদিন কালাস্তক যমের হ্যায় যুদ্ধ করতে লাগলেন দ্রোণাচাধ। 
যুদ্ধ আরস্ত হতে না! হতেই তিনি দ্রুপদ ও বিরাটকে বধ করলেন। 
দ্রুপদের তিনটি নাতিও তার হাতে প্রাণ হারালেন। পাগুবগণ 
শোকাত হয়ে পড়লেন । 

অতুলনীয় অস্ত্রশিক্ষা দ্রোণাচাষের । এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি 
অন্ত্রপ্রহারে অস্থির করে তুললেন পাগুব-বাহিনীকে | দলে দলে 
পাগুবসৈন্ত মারা পড়তে লাগল । 

এ দেখে কৃষ্ণ পাগ্ডবদের বললেন তে, দ্রোণ যদি এভাবে যুদ্ধ 
করতে থাকেন, তবে আরেক বেলার মধ্যেই বিনষ্ট হবে সমগ্র 
পাগুব-বাঠিনী, তাই অবিলম্বে তাকে বধ করা আবশ্যক ; কিন্ত 
আচার্ষের হাতে ধনুর্বাণ থাকলে দেবতার।ও তাকে পরাস্ত করতে 
পারবেন না, মানুষ ত দূরের কথা । ফ্রোণকে বধ করতে হলে 
আগে নিরন্তর করতে হবে তাকে । 

কিন্ত কি করে নিবন্ত্র করা যাবে প্রোণাচারধকে ? কুষ্ণ পরামর্শ 
দিলেন ঃ এখন ধর্মীধর্ম ভূলে পাগুবদের মধ্যে কেউ মিথ্যা করে 
স্বোণকে বলুন যে, তার বীর পুত্র অশ্বথাম৷ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন ; 
এ কথ শুনলে পুত্রবংমল আচার্য শোকে কাতর হয়ে অস্ত্রত্যাগ 
করবেন ; তখন সহজেই বধ করা যাবে তাকে । 


মহাভারত ১২৪ 


এমন মিথ্যার এমন অধর্মের আশ্রয় নিতে সম্মত হলেন ন। 
অজুনি। অন্ত পাগুবের1 অবশ্য সহজেই কৃষ্ণের প্রস্তাব মেনে নিলেন ; 
এমন কি, ধর্মরাজ যুধিষ্টির পর্যন্ত প্রথমটা! ইতস্ততঃ করে অবশেষে 
সায় দিলেন। 

যে কোন প্রকারেই হোক, শক্রবধে চিরকালই ভীমের 
পরমানন্দ। তাই কৃষ্ণের পরামর্শ কার্ধে পরিণত করতে বিলম্ব 
করলেন না তিনি। মালবরাজ ইন্দ্রবর্ার একটি হাতি ছিল; সে 
হাতিটিবও নাম অশ্বথামা। ভীম তার গদার আঘাতে বধ করলেন 
সে হাতিটিকে, তারপর ব্রোণের কাছে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন £ 
“অশ্বথামা হত হয়েছেন ।” 

দ্রোণ জানতেন যে, তার পুত্র অশ্বথাম! মহাবীর-তাকে বধ 
করা সহজ নয়। তাই তিনি ভীমের কথা বিশ্বাস না করে দ্বিগুণ 
তেজে আক্রমণ করলেন পাঁগুব-বাহিনীকে । দেখতে দেখতে সাড়ে 
ছাবিবশ হাজার পাগুব-বীর, দশ হাজার হাতি এবং দশ হাজার 
ঘোড়। প্রাণ হারাল দ্রোণের বাণে। 

ভীমের কথা বিশ্বাস না করলেও, তাতে কিছুট। উদ্দিগ্র বোধ 
করেছিলেন দ্রোণ। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, স্বর্গ মত্য পাতালের 
সমস্ত এশ্বর্ধ পেলেও যুধিষ্টির মিথ্যা কথা বলবেন না । তাই যুদ্ধক্ষেত্রে 
যুধিষ্টিরের দেখ! পেলে তাকে ব্রোণ জিজ্ঞাসা করলেন £ অশ্বথামা 
সত্যই নিহত হয়েছেন কিন ? 

কিন্ত কৃষ্ণের পরামর্শে চিরসত্যবাদী যুধিিরও আজ অর্ধসত্য 
বললেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন £ “অশ্বথাম। হত?” অর্থাৎ 
অশ্বথামা নিহত হয়েছেন, তারপর মুহকঠে বললেন £ “ইতি কুঞ্জরঃ” 
অর্থাৎ এই নামের হস্তী। 

সত্যবাদী ধর্মরাজ যুধিষ্বিরের রথ এতদিন মাটি থেকে চার আঙ্গুল 


১২৫ দ্রোণেক মৃত্যু 


উপরে থাকত, এখন এই মিথ্যা! বলার পাপে তার রথখানি মাটির 
উপরে নেমে পড়ল। 

যুধিষ্টিরের কথায় দ্রোণের পূর্ণ বিশ্বাস হল যে, অশ্বথামা আর 
জীবিত নেই। তার হৃদয় ভেডে গেল। শরাসন ত্যাগ করে 
রথের উপবে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসলেন তিনি । এই সুযোগে বৃষ্টহ্যয় 
খড়া হাতে নিয়ে রথ থেকে ভূমিতে লাফিয়ে পড়ে ছটে গেলেন 
দ্রোণের দিকে । তা দেখে উভয় পক্ষেরই যোদ্ধারা হাহাকার করে 
উঠলেন । 

যোগমগ্ন দ্রোণ চোখ বুজে পরমপুরুষ বিষুণর ধ্যান করতে 
লাঁগলেন। সহসা তার দেহ থেকে এক দিব্য জ্যোতি নির্গত হল, 
সেই জ্যোতি উদ্কার মত বেগে শুন্যে উঠে মিলিয়ে গেল ! এ ব্যাপার 
কেবল পাঁচজনেরই দৃষ্টিগোচর হল; সে পাঁচজন হলেন : কৃষ্ণ 
কৃপ, ঘুধিষ্টির, অজু ও সপ্তয়। 

এমনি ভাবে দেহত্যাগ করলেন দ্রোণ। কিন্তু এ পাঁচজন ছাড় 
আর কেউ বুঝতে পারলেন না যে, তার মৃত্যু ঘটেছে, কারণ তার 
প্রাণহীন দেহ তখনও উপবিষ্ট অবস্থাতেই রথের উপরে ছিল। 
এমন সময়ে ধৃষ্টছ্যয় গিয়ে দ্রোণের শিরশ্ছেদ করলেন । 

এ দেখে উভয় পক্ষের বীরেরাই ধিক্কার দিতে লাগলেন 
ৃষ্টহ্যয়কে | 

পিতার মৃত্যুতে দ্রোণপুত্র অশ্বথামা ক্রোধে আত্মহারা হয়ে 
পড়লেন। তিনি স্থির করলেন যে, আজই সমস্ত পাগুবসৈন্য সংহার 
করবেন । অশ্বামার একটি ভীষণ অস্ত্র ছিল। সেটির নাম £ 
নারায়ণাম্্র। এ অস্ত্র নিক্ষেপ করলে, তা প্রতিপক্ষের সমস্ত 
অস্ত্রধারীকে বধ করবেই । এ অস্ত্র থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র 
উপায় হল অস্ত্র ত্যাগ করে রথ ব! বাহন থেকে নেমে পড়া । 


মহ।ভ।প্প ৩ ১২৬ 


পাগুবসৈন্য সংহ্াবেব জন্য এ কবাল মন্ত্র নিক্ষেপ কবলেন 
অশ্বথাম! | মৃত্যুর দৃ্তেব মনত অস্ত্রটি পাণ্ডবদের লক্ষ্য কবে মহাবেগে 
ছুটে মাসতে লাগল । 

নাবায়ণান্ত্রে বহস্য অগোচর ছিল না কৃষ্ণেব। তিনি সমস্ত 
পাগুবপক্ষীয় যোদ্ধাদেব সতর্ক কবে দিয়ে নিরস্ত্র হয়ে রথ ও বাহন 
থকে নেমে পড়তে বললেন । পাগুবসৈন্ত তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের কথামত 
কাজ করলেন। কেবল বাঁববর ভীম উচ্চৈঃস্বরে বললেন £ “একি 
কথা, কৃষ্ণ, প্রাণভয়ে বণক্ষেত্রে অন্ত্রত্যাগ করবে ক্ষত্রিয় বীর ! না-না, 
মন্সত্যাগ করো! না তোমরা কেউ । আমি অশরথামার অস্ত্র নিবাবণ 
করছি ।” 

কিন্ত প্রাণভয়ে ভীত পাগুবপক্ষীয় বীবদেব কেউ অস্ত্রগ্র্ণে 
সাহসী হলেন না। তখন অশ্বামাব নারায়ণীস্ত্র কেবল ভীমসেনের 
দিকেই ছুটে আসতে লাগল । এ দেখে কৃষ্ণ ও অজুনি শঙ্কিত হয়ে 
বথ থেকে নেমে দ্রতপদে ভীমেব কাছে গেলেন । তারা ভীমকে 
সবলে জড়িয়ে ধবে তার অস্ত্র কেড়ে নিলেন। ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে 
আরক্ত নয়নে সাঁপেব মত ফৌসেফোস কবতে লাগলেন । 

যাহোক, নারায়ণাম্্ কোন অস্ত্রধারীকে না পেয়ে নিবৃত্ত হল। 
ছরধোধন পুনর্বার নারায়ণান্ত্র নিক্ষেপ কবতে অনুবোধ করলেন 
অশ্রামাকে ৷ কিন্তু অশ্বথামা বললেন ; নাবায়ণান্ত্র একবাঁবের 
বেশী প্রয়োগ করা চলে না,-করলে তা প্রয়োগকারীকেই বধ 
করে। * 


কর্ণপব 


ছুঃশাসন-বধ 


ভীম্ম গেলেন, দ্রোণ গেলেন, এবাব কুকক্ষেত্রেণ যুদ্ধের ষোডশ 
দিনে কৌরবপক্ষের সেনাপতি হলেন কর্ণ । 

এদিনের যুদ্ধ আরন্ত হতে মগ্থথামাণ সঙ্গে ভীমের প্রচণ্ড 
সংগ্রাম হতে লাগল । অশ্বখামার অস্ত্রশিক্ষা ও ভীমেব শানীরিক 
শক্তি দেখে সকলে মুগ্ধ হয়ে ধন ধনটা" করতে লাগলেন । শেষ 
পর্যস্ত উভয়ে উভয়ের শরাঘাতে অচেতন হয়ে পড়লেন । তাদের 
সারথির রথ সবিয়ে নিয়ে গেল। 

চেতনা ফিরে পেয়ে আবার রণক্ষেত্রে এলেন অশ্বামা । 
এবার তার সঙ্গে যুদ্ধ হতে লাগল অজু নের। ঘোর যুদ্ধ করে 
পরাজিত হয়ে অশ্বথাম! রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন । 

কিছুক্ষণ পরে আবার যুদ্ধ করতে এলেন অশ্রথাশ।। পাঁগুব- 
পক্ষীয় মহাঁবীব পাণ্যরাঁজ সাক্ষাৎ রুতান্তের শ্তায় বধ করছিলেন 
কৌরবসৈন্থ। অশ্বথাম তাকে বধ করলেন। 

এই সময়ে নকুল মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করে প্রচুর কৌরবসৈন্য 
বধ করছিলেন। কর্ণ তাকে বাধা দেবার জন্য অগ্রসন হলেন । 
কর্ণকে দেখে নকুল বললেন ঃ “পাগী, তুমিই সমস্ত অনর্থ শক্রুত। 
ও কলহের মূল। আজ তোমাকে সমরে বধ করব আমি ।” 

কর্ণ বললেন ঃ “ওহে বীর, আগে তোমার পৌরুষ দেখাও, গর্ব 
করো পরে ।” 

এই বলে নকুলকে আক্রমণ করলেন কর্ণ। শীঘ্রই তিনি 
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নকুলকে নিরন্তর ও পরাস্ত করলেন। নকুল রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন 
করে নিজের প্রাণরক্ষা করলেন । 

এর পর যুধিষ্টিরের সঙ্গে যুদ্ধে বারংবার পরাজিত হলেন স্বয়ং 
কুরুরাজ ছুর্যোধন। তখন অজুনের শরাঘাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল 
কৌরবসৈন্য। এন সময়ে সূর্যাস্ত হল £ সমাপ্ত হল সেদিনের মত 
সবনাশ। যুদ্ধ । 


সমরে পরাজিত হয়ে ্লানমুখে শিবিরে ফিরে গেলেন কৌরবেরা । 

পবদিন প্রভাতে ছুর্যোধনকে বললেন সেনাপতি কর্ণ £ “মহারাজ, 
আমাদেব পক্ষের প্রধান বীরের! যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, ইন্দ্রের 
দেওয়া একাদ্মী অস্ত্র আমার আর নেই, তবু শৌর্ষে বীর্ষে জ্ঞানে 
অস্ত্রশিক্ষায় অজু আমার সমকক্ষ নন। তার গাত্তীব ধন্থুঃ উৎকৃষ্ট 
বটে; কিন্তু আমি আমার গুরু পরশুরামের কাছ থেকে এবিজয়, 
নামে যে ধন্ুঃ পেয়েছি, তার কাছে গাণ্ীব তুচ্ছ। তবে এক 
বিষয়ে আমি তার চেয়ে হীন।” 

ছর্মোধন জিজ্ঞাসা করলেন £ “কোন্‌ বিষয়ে ?” 

“সারথি” উত্তর দিলেন কর্ণ, “একেই ত অজুর্নের ধন্নুঃতে 
দিব্য জা আছে, তার ছুটি অক্ষয় তুণীৰ আছে, আছে দিব্যরথ 
আর সে রথে বাতাসের মত দ্রুতগামী সব ঘোড়া এবং সে 
রথচুড়ায় বসে সিংহনাদ করছে ভয়ঙ্কর এক বানর; এর উপর 
তার সারথি হলেন স্বয়ং মহাপুরুষ কৃষ্ণ । আমিও যদি কৃষ্ণের 
তুলা সারথি পাই, তবে সহজেই জয় করতে পারব অঙ্জনকে ।৮ 

“তাহলে উপায় ?” প্রশ্ন করলেন ছর্যোধন। 

কর্ণ বললেনঃ “মদ্ররাজ শল্য আছেন আমাদের পক্ষে । 


১২৯ হঃশাসন-বধ 


শক্তিতে ও বীরত্বে তিনি কৃষ্ণেরই সমান । তিনি যদি আমার সারথি 
হন, তবে আমি অবলীলাক্রমেই জয় করতে পারব অজ্ঞুনিকে 1” 
ছর্ধোধন বললেন £ “ঠিক আছে, কর্ণ আমি যেমন করে 
পারি, মদ্ররাজ শল্যকে তোমার সারথি হতে রাজী করাব।” 
হুর্ষোধনের অনুরোধে কর্ণের সারথি হতে সম্মত হলেন শল্য । 
তবে তিনি শর্ত করে নিলেন যে, সারথি হয়ে তিনি কর্ণকে যা 
ইচ্ছা তাই বলতে পারবেন । 
কর্ণ এ শর্ত মেনে নিলেন । 


আরম্ত হল সপ্তদশ দিনের যুদ্ধ । 

কর্ণের তেজোহানি করার জন্য যুধিষ্টিবের কাছে যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন শল্য, তা রক্ষা করার জন্যই তিনি কর্ণকে শর্তাবদ্ধ 
করিয়ে নিয়েছিলেন । এখন তাই, যুদ্ধযাত্রা করে কর্ণ যতই নিজের 
বীরত্ব সম্বন্ধে গৰ করতে লাগলেন, শল্য ততই তাকে অজুর্নের 
চেয়ে হীন বলে বর্ণন! করে তার মনোবল ভেঙে দিতে লাগলেন । 
শেষ পর্ষস্ত কলহ বেধে গেল কর্ণে ও শল্যে-_ রথীতে ও সারিতে । 
ছুর্ধোধন এসে কোন রকমে তখনকার মত শাস্ত করলেন তাদের । 

এদিন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত রইলেন অজুনি। কর্ণ 
এই অবসরে প্রচণ্ড তেজে পাগুবসৈন্ত ধ্বংস করতে লাগলেন। 
একমাত্র ভীম ছাড় তার সামনে দ্াড়াতেই পারলেন না কেউ । 
অজু সংশপ্তকদের বধ করে এসে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। অজুর্নের বিক্রমে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কুরুসৈন্য । 
তখন ছুর্যোধনের দশ ভাই এলেন তাকে বাধ! দিতে, কিন্তু অঙ্জুনি 
শীত্রই তাদের শিরশ্ছেদ করে ফেললেন । 

৯ 
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এদিকে ভীমও মহ! বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁকে রোধ 
করতে এলেন ছুঃশাসন। অল্পকালমধ্যেই ভীমের বাণে ছুঃশাসনের 
ধন্ুঃ ও ধ্বজ কাটা গেল এবং তার সারথি মারা পড়ল। কিন্তু 
হঃশাসনও ক্ষুত্র বীর নন। তিনি নিজেই রথ চালাতে লাগলেন 
এবং নতৃন ধন্থুঃ নিয়ে ভীমের প্রতি তীর নিক্ষেপ করলেন। সে 
শরপ্রহারে ভীম অচেতন হয়ে রথের মধ্যে শুয়ে পড়লেন। ভীম 
বোধ হয় প্রাণ হারালেন ভেবে আর্তনাদ করে উঠলেন পাণগুবেরা । 

কিন্ত কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞালাভ করে উঠে দীড়ালেন 
ভীম। গর্জন করে ছঃশাসনকে বললেন তিনি: “ছুরাত্ম1, আজ 
তোর রক্তপান করব আমি |” 

এই বলে ভীম তার ভীষণ গদাঁটি ছঃশাসনের মাথায় ছুড়ে 
মারলেন। সেই প্রচণ্ড আঘাতে চল্লিশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে 
যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন হঃশাসন। 

ভীম অসিহস্তে লাফিয়ে নামলেন তার রথ থেকে । তারপর ছুটে 
ছুঃশাসনের কাছে গিয়ে পা দিয়ে তার গল] চেপে ধরে সগর্জনে 
বললেন £ “কুলবধূ দ্রৌপদীর অপমান করেছিল এই কুলাঙ্গার । 
আজ আমি এর রত্তপান করব। পার ত কেউ রক্ষা কর একে ।” 

এই বলে ভীম তার অসি দিয়ে হুঃশীসনের বুক চিরে গরম গরম 
রক্ত পান করলেন। তারপর তিনি ছুঃশাসনের শিরশ্ছেদ করে রক্ত 
চাখতে চাখতে বলতে লাগলেন £ “মায়ের ছুধ, মধু ঘি এবং আরও 
যত রকম মধুর পানীয় আছে ভূমগ্ডলে, সে সমস্তের চেয়ে ঢের বেশী 
স্ুব্বাহু এই শক্রর রক্ত !” 

ভীমের কাণ্ড দেখে কৌরবসৈম্ত ভয়ে কম্পিতকলেবর হল। 
“ভীমসেন মানুষ নয় _রাক্ষস”- এই বলতে বলতে তারা পালাতে 
লাগল। 


১৩১ কর্ণবধ 


কর্ণবধ 

হঃশাঁসনকে বধ করে ভীম হয়ে উঠলেন ছৃ্মদ। ছুর্মোধনের 
আরও দ্রশটি ভাইকে সংহার কবলেন তিনি। তা! দেখে কণপুত্র 
বৃষসেন মহাবিক্রমে আক্রমণ করলেন পাগুবদের। বহুক্ষণ ধরে 
যুদ্ধ করার পর অঙ্জ্জনের বাণে প্রাণ হারালেন তিনি । 

পুত্রশোকে অস্থির হয়ে উঠলেন কর্ণ । ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে তিনি 
আক্রমণ করলেন অজুনিকে । ছুই বীরশ্রেগ্ঠে আরম্ত হল ঘোর সমর । 

অজুর্নের রথধবজে বিবাট্কায় হনৃমান, কর্ণের রথধ্বজে হাতি- 
বাঁধা দড়ি; হনুমান লাফ দিয়ে পড়ে আন্রমণ করল কর্ণের রথধ্বজ । 
অজুরবনের সারথি পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ, আব কর্ণের সারথি বীরশ্রেষ্ঠ 
শল্য; এরা ছুজনে পরস্পরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ কবলেন-__ 
বুঝি ভন্ম করে দেবেন একজন আরেকজনকে ! 

পরস্পরকে অস্ত্র হানতে আরম্ভ কবলেন অজু আব কর্ণ। 
বিষম বিষম সব অস্ত্র--সবাই আতঙ্কিত হল £ বুঝি প্রলয় হবে । 

ব্যাপাঁব দেখে উৎকন্ঠিত হলেন দ্রোণপুত্র অশ্বথামা। সৈন্যদের 
প্রাণবক্ষার জন্য ছুর্যোধনের হাত ছুটি ধবে ব্যাকুল কে মিনতি করে 
বললেন তিনি 2 “ছুর্যোধয়-_ছূর্যোধন, বন্ধ কর এ সর্বনাশ! যুদ্ধ, 
নইলে জীববর্গ ধ্বংস হবে। আমি পাগও্বদের বলি, তারা নিশ্চয়ই 
আমার কথা রাখবেন-আর যুদ্ধ করবেন না। তুমি সন্ধি কর 
তাদের সঙ্গে । তার! চিরকাল তোমার অনুগত থাকবেন ।” 

কর্ণাজুনের প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখে দুর্যোধনও শঙ্কিত হয়েছিলেন, 
তবু সন্ধি করতে তার মন সরল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিষণ্নকণ্ঠে 
তিনি বললেন £ “বন্ধু যা বলছ, তা ঠিক বটে। কিন্ত, অনেক 
দুর এগিয়ে পড়েছি আমি, ফেরার পথও বন্ধ করে দিয়েছি নিজের 
হাতে,_এখন আর ফেরা চলে না। বন্ধু, হলাহল-বিষ যে পাঁন 
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করেছে, হয় তাঁকে মরতে হবে, নয়ত হজম করতে হবে সে বিষ। 
তাছাড়া, হঃশাসনের মৃত্যুতে যে আগুন জ্বলেছে আমার অন্তরে, 
তা ত সন্ধি করলে নিভবে না । না-না, বন্ধু, সন্ধি অসম্ভব ।” 

সুতরাং যুদ্ধ চলল-_যুদ্ধ চলল কর্ণাজুনেব--মহাভারতের ছুই 
মহারথের। কর্ণের বাণে পাগুবপক্ষের বহু বীর নিহত হলেন, 
স্বয়ং অজুনের দেহেও স্্তীক্ষ দশ বাণ বিদ্ধ হল। 

এ দেখে অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন ভীম । অঙ্কে ডেকে তিনি 
বললেন £ “একি, অজুনি! তোমার সামনেই আমাদের পক্ষের 
এতগুলি বীরের প্রাণহানি ঘটাল পাপিষ্ঠ স্ুতপুত্র কর্ণ! তুমি 
নিজেও শরাহত হলে! তুমি কি তোমার ত্রিভৃবনজয়ী অস্ত্রকৌশল 
ভুলে গেলে? বল, তুমি যদি আজ কর্ণকে বধ না করতে পার, 
তবে আমিই গদা'ঘাতে ওর মস্তক চূর্ণ করি।” 

কৃষণও কর্ণকে বধ করার জন্য অজু্নকে উত্তেজিত করলেন । 

ভীমের তিরক্কারে আর কৃষ্ণের উত্তেজনায় প্রচণ্ড হয়ে উঠলেন 
মজুনি ৷ উন্মত্তের মত গাণ্তীব-ধন্ুঃ ঘন ঘন আকর্ষণ করে তীর নিক্ষেপ 
করতে লাগলেন তিনি । অত্যধিক টান পড়ায় একসময়ে গাণ্ীবের 
গুণ ছিন্ন হল। অজুনি ধন্ুঃতে নতৃন গুণ পরাতে লাগলেন । 

এই অবসরে কর্ণ একশ বাণ ছুড়ে ছেয়ে ফেললেন অঙ্জুনকে, 
কৃষ্ণকেও বি'ধলেন ষাট বাণে। কৌরবেরা ভাবলেন ঃ কষ্টাজুনি 
পরাজিত হয়েছেন । তাই হাততালি দিয়ে সিংহনাদ করতে লাগলেন 
তারা । 

পরক্ষণেই গাণ্ডতীবে নতুন গুণ পরিয়ে প্রচণ্ডভাবে বাঁণ ছুড়তে 
লাগলেন অজুন। দলে দলে কৌরবসৈন্য মারা পড়তে লাগল 
তার বাণে। শেষ পর্যস্ত প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তারা কর্ণ ও শল্যকে 
ফেলে রণক্ষেত্র থেকে পালাতে লাগল । 


১৩৩ কর্ণবধ 


এমন সময়ে একটি বিচিত্র ঘটন! ঘটল। খাণুবদহনের সময়ে 
তক্ষকনাগের ছেলে অশ্বমেন কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল, 
কিন্ত তার ম পুড়ে মরেছিলেন। তাই তার মাতৃহস্তা অঞ্জনের 
উপর বিষম আক্রোশ ছিল অশ্বসেনের 

এখন বাণের আকার ধারণ করে অশ্বসেন এসে প্রবেশ করল 
কর্ণের তৃণে। কর্ণও নিজের অজানতে সেই বাণ নিক্ষেপ করলেন 
অজুনের প্রতি । কেউ জানতে পারলেন ন1 বাণের প্রকৃত তত্ব-_ 
জানলেন কেবল সবজ্ঞ কৃষ্ণ । 

ভয়ঙ্কর উজ্জল দীপ্তি বিকীর্ণ করতে করতে অজ্র্নের দ্বিকে ধেয়ে 
এল বাণরূপী অশ্বসেন। মাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য মৃত্যুর 
মতই অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে সে! কৃষ্ণ দ্রেখলেন £ ভীষণ বিপদ্‌। 
অজুনের প্রাণরক্ষার জন্ত তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি । তিনি পায়ের 
চাপে রথখানি মাটির মধ্যে হাতখানেক বসিয়ে দিলেন। ফলে, 
বাণরূপী অশ্বসেন অজুরনেব দেহেব নাগাল পেল না, কেবল তার 
জগদিখ্যাত ন্বর্ণকিরীটটিকে পুড়িয়ে ছাই করে দ্রিল। 

এইভাবে কৃষ্ণের কৌশলে ব্যর্থ হয়ে অশ্বসেন ফিরে গেল কর্ণের 
কাছে। তাকে সে অনুরোধ করল: আবার তিনি অশ্বসেনকে 
নিক্ষেপ করুন অর্জনের প্রতি । 

কিন্তু বীর কর্ণ, আত্মৰিশ্বামী কর্ণ সম্মত হলেন না এ প্রস্তাবে, 
বললেন £ “*অশ্বসেন, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি, তাই 
তোমাকে নিক্ষেপ করেছিলাম অঙ্জ্বনের প্রতি । কিন্তু বৈরীদমনের 
জন্য নিজের বাহুবলের উপরই আস্থা রাখব আমি-_-এর জন্য পরের 
সাহায্য নেব না। অশ্বসেন, আমি ক্ষত্রিয় যোদ্ধা__পুরুষকারেই 
আমি বিশ্বাসী, দৈবকে স্বীকার করি না।৮ 

কর্ণের বীরদর্পপূর্ণ প্রত্যাখ্যানে অত্যন্ত ক্ষুগ্ন হল অশ্বসেন, কিন্ত 


মহাভারত ১৩৪ 


অজুরনের উপর প্রতিহিংসা-গ্রহণের চেষ্টা ত্যাগ করল না। সে 
নিজেই ছুটে গেল অজুনকে আক্রমণ করতে । অজুর্ন তখন ছয় 
বাণ ছুড়ে তাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেললেন । 

এরপর আবাঁব কর্ণীজু্নি পরম্পরেব প্রতি ভীষণ ভীষণ শববধণ 
করতে লাগলেন । তাঁদের বাণে বাণে আকাশ ছেয়ে গেল, স্ুধষেব 
আলে ঢেকে গেল, জীবজন্তু ভয়ে আর্তনাদ কবতে লাগল ; মনে 
হল যেন প্রলয়ের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে পৃথিবী ব্যেপে ! উভয় 
পক্ষেরই যোদ্ধারা মুগ্ধনেত্রে চিব প্রতিদ্বন্দ্বী বীরদয়েব সমর দেখতে 
লাগলেন । ধন্য শিক্ষা ছুজনের-_ধন্ বীরত্ব ! 

বহুক্ষণ এইভাবে যুদ্ধ চলল। কে যে জিতবে আর কে হারবে, 
সে সম্বন্ধে কোন ধাবণাই করতে পারলেন না কেউ। শেষে 
অজুরনের বাণে কর্ণেব স্বর্ণকিবীট কুগ্ডল ও বর্ম ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, 
তার শরীবের নানা স্থানও বিদীর্ণ হল। 

বিপদের পর বিপদ! সহসা কর্ণের বথের চাক বসে গেল 
মাটির মধ্যে । রথ নড়ে না চড়ে না,_ভাল করে তীর ছুড়তে 
পারেন না কর্ণ। এই বিষম বিপাকে পড়ে তিনি অজুনকে অনুরোধ 
করলেন £ “হে অজুনি, দেখ, আমাৰ রথচক্র মাটির মধ্যে বসে 
গেছে। ক্ষত্রিয় তুমি, ধামিক তুমি, ক্ষত্রিয়ের মত আচবণ কর, 
অধর্ম করো না। আমার এই দৈবছ্ধিপাকেব স্রযোগ নিয়ে। ন 
কাপুরুষের মত। ক্ষণকাল তৃমি আক্রমণ বন্ধ রাখ,_-আমাকে 
রথচক্র তুলে নেবার অবসর দাও ।” 

এ কথার উত্তর দিলেন শ্রীকৃষ্ণ । তিনি বললেন 2 “হে কর্ণ, 
এখন বিপদে পড়ে ধর্মের কথা বলছ তুমি। কিন্তু ছুর্যোধন 
ছুঃশাসন আর শকুনির সঙ্গে মিলে কুরুসভামধ্যে ভ্রৌপদীকে অপমান 
করেছিলে তুমি, তখন ত তোমার ধর্মের কথা মনে পড়েনি! 


১৩৫ কর্ণবধ 


শকুনি যখন চোরা পাঁশাখেলায় সর্বন্হহারা করেছিল পাগুবদের, 
তখন ত ধর্মের কথা স্মরণ হয়নি তোমার! যখন তোমরা ছয় 
মহারথ একত্রে মিলে অন্যায় যুদ্ধে বধ করেছিলে কিশোর 
অভিমন্থ্যকে, তখন কোথায় ছিল তোমার ধর্মজ্ঞান? এখন মরণ 
আসন্ন দেখে বুঝি ধর্মকে মনে পড়েছে তোমার ?” 

কৃষ্ণের কথা শুনে কর্ণ যুগপৎ লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হলেন। তার 
ঠোঁট কাপতে লাগল, চোখ জলতে লাগল। অজ্র্তনের প্রতি তিনি 
এক ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করলেন। সে বাণ গিয়ে বিধল 
অজুর্নের কন্ুইতে । অজুরনের মাথা ঘুবতে লাগল, দেহ কীপতে 
লাগল, গাণ্তীব-ধঞ্ঃ খসে পড়ে গেল তার হাত থেকে । এই 
অবসরে কর্ণ রথ থেকে নেমে ছু হাত পিয়ে রথের চাকা টেনে 
তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন । কিন্তু বৃথা চেষ্ট৷--কিছুতেই আর 
রথচক্র উঠল ন]। 

এদিকে অজু স্থুস্থির হয়ে উঠে তীক্ষ এক বাণ ছুড়ে ছেদন 
করলেন কর্ণের রথধ্বজ। তারপর তিনি ভয়ঙ্কর এক শর নিক্ষেপ 
করে শিরশ্ছেদ করলেন স্ুতপুত্রের। অন্তাচলগামী স্থ্ষের মত 
কর্ণের রক্তাক্ত শির লুটিয়ে পড়ল ভূমিতে । 

কাল মৃত্যু গ্রাস করল বীর কর্ণকে, সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রাস 
করল পৃথিবীকে, আর বিষাদের কালিম! গ্রাস করল কৌরবপক্ষকে ! 

সেদিন শিবিরে ফিরে যুধিষ্ঠির সহর্ষে বললেন কৃষ্ণকে 2 “কৃষ্ণ 
কর্ণের ভয়ে গত তের বছর আমি ভাল করে ঘুমতে পারিনি। 
তোমার প্রসাদে আজ স্ুথখে নিদ্রা যাব আমি !” 


শল্যপর্ব 


শল্যবধ 


কর্ণের মৃত্যুর পরে কৌববপক্ষে মহারথ কেউ আর রইলেন না 
বড়। ছুর্ধোধনও সখা কর্ণেব মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে 
পড়লেন । গুরু কৃপাচার্ষয তাঁকে যথোচিত সান্ত্বন। দিয়ে পাগুবদের 
সঙ্গে সন্ধি করার পরামর্শ দ্িলেন। তিনি বললেন £ এখন সন্ধি 
করাই উচিত কারণ ছুর্ধোধন পাগুবদের চেয়ে হীনবল হয়ে পড়েছেন। 
তিনি আরও বললেন ঃ যুধিষ্টির দয়ালু_এখনও সন্ধি করলে 
নিশ্চয়ই তিনি রাঁজপদ দেবেন ছর্যোধনকে | 

কৃপের কথা শুনে হছৃর্ষোধন কিছুক্ষণ চিস্তা করে বললেন £ 
“নুহ্দের মতই উপদেশ দিলেন আপনি । কিন্ত, হে ব্রাহ্গণশ্রেষ্ট, 
যুমূষ্ুব যেমন ওঁষধে রুচি হয় না, আমারও তেমনি আপনার 
সছুপদেশ মনে ধরছে না। পাগুবদের প্রতি আমি যে অন্যায় 
করেছি, তা তারা কখনই বিস্মৃত হবেন না। হে গুরু, হে বন্ধু, যে 
আগুন আমি জেলেছি নিজের হাতে, তাতে আমাকে পুড়ে মরতে 
হবেই _যে মানুষ নিজের হাতে তাব ঘর ভেঙেছে, সে আর কোথায় 
রাত কাটাবে গাছতল। ছাড়া ?” 

অতএব এখনও থামল না কুলক্ষয়কারী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এবার 
কৌরবপক্ষে সেনাপতি হলেন মদ্ররাজ শল্য । 

পাগুব-শিবিরে যখন এ সংবাদ পৌছল, তখন অত্যন্ত উৎকষ্ঠিত 
হয়ে উঠলেন কৃষ্ণনারথি। যুধিষ্টিরকে তিনি বললেন ঃ প্ধর্মরাজ, 
শল্য বোধ হয় ভীম্ম, ভ্রোণ ও কর্ণের চেয়েও বড় বীর। তিনি 


১৩৭ শল্যবধ 


ভীমাজজুনের চেয়েও অধিকতর শক্তিশালী। একমাত্র আপনি ছাড়া 
এ পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে শল্যকে বধ করতে পারে। 
সুতরাং, মাতৃল ভেবে তাকে ক্ষমা না করে, ক্ষত্রোচিত যুদ্ধ করে বধ 
করুন আপনি শল্যকে ।” 

কৃষ্ণের কথ শুনে যুধিষ্ঠির শল্যের সঙ্গে যুদ্ধ কবার জন্য প্রস্তত 
হলেন । 

পবদিন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আঠার দ্রিনের দিন আবার আরস্ত 
হল যুদ্ধ। 

আরম্ত হল শল্যে আর যুধিষ্টিরে যুদ্ব_মাতুলে আর ভাগিনেয়ে 
প্রাণঘাতী সংগ্রাম । ছুজনে ছুজনকে সাজ্বাতিক সব শর নিক্ষেপ 
করে আঘাত করতে লাগলেন । 

কিন্ত সবাই বিস্মিত হল যুধিষ্টিরকে এমন তেজে যুদ্ধ করতে 
দেখে । তাঁর মত শান্তপ্রকৃতি ও ধীরস্বভাব ব্যক্তিও যে এমন 
প্রচণ্ড হতে পারেন, কে ভেবেছিল সে কথা ? শত শত কৌববসৈন্ 
বধ করলেন যুধিষ্টির। শল্যের রথাশ্ব এবং সারথিকেও বধ 
করলেন তিনি। শল্যকে বিপন্ন দেখে ছুটে এলেন অশ্বখাম। ; 
তিনি তাকে নিজের রথে তুলে নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে 
গেলেন। 

কিছুক্ষণ পরে নতুন রথে চড়ে আবার যুদ্ধ কবতে এলেন শল্য । 
এবারে তিনি ভীষণ। মুহূর্তমধ্যে তিনি যুধিষিবের ঘোড়াগুলিকে 
নিহত করলেন। তা দেখে ভীম তাড়াতাড়ি শল্যের রথাশ্ব ও 
সারথিকে সংহার করলেন। শল্য তখন রথ থেকে নেমে যুধিচ্িরের 
প্রতি ধাবিত হলেন। শল্যের খঙ্জা এবং বর্কে ছেদন করলেন 
ভীম। এমনিভাবে শল্য নিরন্তর হয়ে পড়লে, তার প্রতি দার 
এক অস্ত্র নিক্ষেপ করেন ষুধিষ্ঠির। সেই অস্ত্র উক্কাবেগে দান 
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করতে । ভীমসেনকে নিত্য মাংস জোগাত তারা । ছুর্যোধনাদ্ির 
আলাপ-আলোচন। শুনতে পেয়ে তারা ভীমকে গিয়ে সব কথা 
জানাল । 

এইভাবে ছর্যোধনের সংবাদ পেয়ে পাগুবেরা সদলবলে ছ্ৈপায়ন- 
হদের তীরে গেলেন । তাদের সাড়া পেয়ে কপ অশ্বথাম। ও কৃতবর্ম! 
আড়ালে সরে গিয়ে একটি বটগাছের নিচে বসে ভাবতে লাগলেন 
ছুর্যোধনের ভাগ্যের কথা । কি শোচনীয় অধঃপতন ! মহারাঁজ- 
চক্রবর্তা ছুর্যোধন আজ ভীরু কাপুরুষের মৃত আশ্রয় নিয়েছেন 
দ্বিপায়ন-হুদের মধ্যে__সঙ্গীহীন, শক্তিহীন ! এ যেন আকাশের 
সূর্য খসে এসে পড়েছে সঙ্কীর্ণ এক গুহার মধ্যে ! 

যুধিষ্ঠির ধিকার দিয়ে বললেন ছুর্যোধনকে £ “ছুর্যোধন, একি ! 
কোথায় গেল তোমার দর্প আর মান? আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে 
যুদ্ধে বলি দিয়ে শেষে নিজে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলে ভীরুর মত ! 
তুমি না চিরদিন বীর বলে অহঙ্কার করতে? কোথায় গেল তোমার 
সে দভ্ত। বীর নও তুমি মোটেই- কাপুরুষ, কাপুরুষ ! ক্ষত্রিয়কুল- 
কলঙ্ক, উঠে এস-_ুদ্ধ কর: হয় আমাদের পরাস্ত করে পৃথিবীর 
অধীশ্বর হও, নয়ত যুদ্ধে নিহত হয়ে স্বর্গে যাও ।” 

ছুর্ধোধন বললেন £ “মহারাজ, এখনও আমি আপনাকে 
পরাস্ত করে সমগ্র কুরুরাজ্য দখল করতে পারি। কিন্তু আমার শত 
ভ্রাতা, পিতামহ ভীনম্ম, গুরু দ্রোণ, বন্ধু কর্ণ, প্রভৃতি আমার পক্ষের 
সমস্ত বীরই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। এতে আমার মন ভেঙে গেছে__ 
রাঁজ্যভোগের বাসনা নেই আর। এখন আমি মুগচর্ম পরে বনে 
যেতে চাই। আপনি ভোগ করুন রাজ্য ।” 

যুধিষ্ঠির কঠিন কণ্ঠে ভীকে বললেন “পীপিষ্ঠ ছুরধধোধন, এখন 
আর তোমার দয়ার প্রত্যাশী নই আমরা । যুদ্ধে ত আমাদের 
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জয় হয়েই গেছে, এখন তোমাকে বধ করব আমরা । উঠে এস, 
যুদ্ধ কর।” 

আর কখনও এমন তিরস্কার শোনেননি মহাঁরাজচক্রবতী 
ছুর্যোধন। খাঁচায় বন্দী অজগরের মত ফৌস্ফৌস্‌ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ফেলে বললেন তিনি ঃ “রাজন, আপনার বন্ধুবান্ধব সৈন্যসামস্ত 
অস্ত্রশস্ত্র যানবাহন সমস্তই আছে। কিন্তু আমার কেবল এই গদা 
সম্বল। সুতরাং, আমি আপনাদের মিলিত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
পারি না-আপনার একে একে যুদ্ধ করুন আমার সঙ্গে ।” 

যুধিষ্ঠির বললেন £ “তাই হবে, ছুযোধন। তুমি তোমার 
মনোমত অস্ত্র নিয়ে আমাদের মধ্যে যেকোন একজনের সঙ্গে যুদ্ধ 
কর। তাকে যদি তুমি বধ করতে পার, তাহলেই তুমি কুরুরাজ্য 
পাবে-আঁর কারও সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে না তোমার 1৮ 

ছুর্যোধন বললেন ঃ “আমি এই গদা নিলাম, এখন আপনার 
পক্ষের যে কোন একজন গদাঁযুদ্ধ করুন আমার সঙ্গে । 

যুধিষির বললেন £ “তুমিই আমাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যে 
কোনজনকে তোমার প্রতিযোদ্ধারূপে বেছে নাও ।” 

হুর্যোধন তখন তার চিরশক্র ভীমকে বেছে নিলেন । 

এ ব্যাপার দেখে কৃষ্ণ অত্যন্ত রেগে গেলেন। যুধিষ্টিরকে 
তিরস্কার করে বললেন তিনি “একি করলেন, মহারাজ ! ভীম 
ছূর্ধোধনের চেয়ে অধিকতর বলবান্‌ ও সহিষ্ণু বটে, কিন্তু ছুর্যোধন 
অধিকতর কৌশলী । শক্তির চেয়ে কৌশলেরই মূল্য বেশী। 
তাছাড়া, ভীমকে বধ করার আঙ্কল্প নিয়ে তের বছর ধরে নিয়মিত 
ভাবে তার একটি লৌহমৃত্তির উপরে গদাপ্রহার অভ্যাস করেছেন 
দুর্ধোধন। মহারাজ, আপনি শক্রকে স্ুবিধ! দিয়ে বিপদ্‌ ডেকে 
এনেছেন আমাদের। আপনার ভুলেই আমরা বিপদে পড়েছি 
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বারংবার। আপনিই ভূল করে রাজী হয়েছিলেন শকুনির সঙ্গে 
দ্যুতক্রীড়া করতে । তার ফলেই না এত কষ্টভোগ করতে হল 
আমাদের ?” 

ভীম বললেন 2 “কৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হয়ো না তুমি। আজ আমি 
নিশ্চয়ই ছুর্যোধনকে বধ করব। আমার গদা ছুৃর্যোধনের চেয়ে দেড় 
গুণ ভারী । এর আঘাত কখনই সহ্য করতে পারবে না সে 
পাপিষ্ঠ 1” 

প্রীকচ পরম সন্তষ্ট হয়ে বললেন £ “তাই হোক, ভীমসেন, তাই 
হোক। আপনি মাজ ছুর্যোধনকে বধ করে সসাগরা পৃথিবীব 
অধীশ্বর করুন যুধিষ্টিরকে ।” 

ভীম তখন গদাযুদ্ধে আহ্বান করলেন ছবযোধনকে । ছুর্যোধনও 
খেপা হাতির মত এগিয়ে এলেন। ভীম গর্জন করে তাঁকে 
বললেন £ “কুলদ্ব, তোমার জন্যই আজ কুরুবংশ ধ্বংসপ্রায়। এর 
প্রতিফল আজ দেব তোমাঁকে-_গদাব আঘাতে তোমাকে সংহার 
করব।” 

ছর্োধন বললেন £ “মিথ্যা দন্ত কবে না, ভীম। ন্যায়যুদ্ধে 
কে হারাবে আমাকে ? স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও পণশরবেন না। এস, 
শরতের মেঘের মত অসার গর্জন না করে যুদ্ধ কর।” 

এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবীর বলরাম নানা তীর্থ 
পর্যটন করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন হলায়ুধ 
অর্থাৎ লাঙল নিয়ে যুদ্ধ করতেন তিনি। গদাযুদ্ধেও তিনি অত্যন্ত 
পারদর্শা ছিলেন। ভীম ও ছুর্যোধন ছুজনেই ছিলেন তার প্রিয়শিষ্য । 
তবে ভীমের চেয়ে ছুর্যোধনকেই বেশী ন্েহ করতেন বলরাম, কারণ 
দুর্যোধন ছিলেন অধিকতর মনোযোগী ও কুশলী । বলরাম বললেন 
যে; তিনি তার প্রিয় শিশ্যদ্ধয়ের গদ্দাযুদ্ধ দেখবেন । 
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তখন সকলে দ্বেপায়ন-হুদের তীর ত্যাগ করে আবার ফিরে 
গেলেন কুরুক্ষেত্রে । কুরুক্ষেত্রের একাংশের নাম সমস্তূপঞ্চক | সেই 
সমস্তপঞ্চকে আরম্ভ হল গদাযুদ্ধ। 

ছুই মহাবীর গদ। হাতে নিয়ে ছুই বন্য বৃষের মত গর্জন করতে 
করতে আক্রমণ করলেন পরস্পরকে । কি বিচিত্র শিক্ষা তাদের ! 
ছ্ুজনেই সমান বীর, সমান কুশলী ! কে জেতে, কে হারে,__বল। 
কঠিন হল। 

অনেকক্ষণ পরে ভীমের গদাঘাতে ছুর্যোধন চোখে অন্ধকার 
দেখলেন। তিনি আর দাড়িয়ে থাকতে পারলেন না-বসে 
পড়লেন, কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে দাড়ালেন; তারপর 
তিনি এমন আঘাত হাঁনলেন ভীমকে যে, তিনি লুটিয়ে পড়লেন 
মাটিতে । পাগ্ডবেরা হাহাকার করে উঠলেন, ভাবলেন £ ভীম 
বোঁধ হয় প্রাণ হারালেন। কিন্তু একটু পরেই ভীম সুস্থির হয়ে 
উঠলেন । 

এই সময়ে কৃষ্ণের পরামর্শে জুন নিজের বাম উরুতে সশবে 
চড় মাঁরলেন। তাতে ভীমের মনে পড়ল যে, তিনি বনগমনের 
প্রাক্কালে হৃর্ধোধনের উরুভঙ্গ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। 

প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে ভীম ও ছুর্যোধন উভয়েই 
পরিশ্রাস্ত হয়ে পড়লেন । এমন সময়ে সুবিধা পেয়ে ভীম তার গদ। 
ছুড়ে মারলেন ছুর্যোধনকে | হূর্ষযোধন চকিতে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা 
করলেন এবং পরক্ষণেই বিষম তেজে গদাঘাত করলেন ভীমকে। 
সে আঘাতে ভীমের দেহ রক্তাক্ত হয়ে গেল, মৃছ্িতের মত নিশ্চল 
হয়ে রইলেন তিনি। কিন্তু কতক্ষণই বা! একটু পরেই ভীম 
ছুর্ষোধনকে আঁঘাত করতে উদ্যত হলেন। ছুরধোধন সে আঘাত 
এড়াধার জন্য লাফিয়ে উঠলেন। এই অবসরে ভীম সজোরে আঘাত 


মহাভারত ১৪৪ 


করলেন তার ছুটি উরুতে । ছুর্ষোধনের ছুটি উরুই ভেঙে গেল। 
তিনি সশব্দে লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতে পর্বতের চূড়া খসে পড়ল 
যেন ! 

নিষরুণ ভীম। মহারাজচক্রবর্তা ছুর্যোধনকে ভূপতিত দেখেও 
তার মনে ছুঃখ জাগল না এতটুকু। ছুর্যোধনকে তিরস্কার করে 
তিনি বললেন £ “আমর! শঠত। করি না, কপট পাশাখেলায় শত্রকে 
সর্বন্বহারা করি না আমরা, চোরের মত কারও ঘরে আগুনও 
লাগাই না। এৰনজেদের বাহুবলেই আমরা শক্রকে বধ করি ।” 
এই বলে তিনি তার বা প1 দিয়ে ছর্যোধনের মস্তকদলন করলেন। 

ভীমের এই আচরণে সকলেই তার উপরে অসন্তুষ্ট হলেন। 
যুধিষ্টির তাকে তিরস্কার করে বললেন £ “ছিঃ ভীম, ছুর্যোধন 
তোমার শক্র হলেও মহারাজচক্রবর্তা, বিশাল কৌরব বাহিনীর 
অধিপতি তিনি,-চরণ দিয়ে স্পর্শ করো! না তাকে । তিনি এখন 
মৃতপ্রায়। তার জন্য শোক করাই তোমার উচিত__তীকে উপহাস 
কর উচিত নয় ।* 

এব পর যুধিষ্টির ছুর্যোধনকে সম্বোধন করে সজলনেত্রে বললেন ঃ 
“বৎস ছুর্যোধন, ছুঃখ করো না। এ মুত্যু তোমারই কর্মফল । কিন্তু 
তুমি বীরের মত প্রাণ হারালে রণক্ষেত্রে_ন্বর্গলাভ হবে তোমার ।” 

এদিকে বলরাম ভীমের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। গদাযুদ্ধে 
নাভির নিচে আঘাত করা শাস্ত্রে নিষেধ । ভীম তাই করেছেন ; 
তার উপর আবার ভূপাতিত ছুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করে অত্যন্ত 
নীচভাবে অপমান করেছেন তাকে । এজন্য ভীমকে বধ করবার 
জন্য মহাক্রোধে লাঙল উচিয়ে তার দিকে ধাবিত হলেন বলরাম। 
কৃষ্ণ কোন রকমে তাকে শান্ত করলেন, নইলে সেদিন নিশ্চিত প্রাণ 
হারাতেন ভীমসেন | ' 


১৪৫ গদাযুদ্ধ 
এর পর নিজেদের শিবিরে ফিরে গেলেন পাগবেরা ৷ 


পাগুবেরা চলে গেলে অশ্বতথামা, কপাচাষধ ও কৃতবর্ণা আবার 
হধোধনের কাছে এলেন । ছুযোধনেব দুর্দশা দেখে মর্মাহত হলেন 
তারা । বনু বন্ধুব মধ্যে এ তিনজন হতাবশিষ্টকে দেখে ছুর্যোধনের 
চোখও জলে ভরে এল । 

অশ্বথাম। ছুর্যোধনকে বললেন £ “মহাবাজ, পাগুবেবা জঘন্য 
কৌশলে হত্যা কবেছে আমাব পিতাকে | কিন্তু তাতেও আমার 
তত মর্মবেদন1! জাগেনি, যত জাগছে তোমাৰ এ অবস্থা দেখে । 
আমি শপথ করছি £ “আজ পাগুববন্ধু পাঞ্চালদের সবাইকে বধ 
করব আমি। মহাবাজ, তুমি অনুমতি দাও ।” 

এ কথ শুনে অতীব হৃষ্$ হলেন ছবধোধন । আচাধ কূপকে তিনি 
অন্্ররোধ করলেন অশ্বখামাকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করতে । 
অভিষেক-ক্রিয়া শেষ হলে কৃপণ ও কৃতবর্মাকে নিয়ে সিংহনাদ 
করতে করতে অশ্বখাম। প্রস্থান করলেন। 

আর, সেই বিশাল প্রাস্তবে অষ্ঠাদশদ্িবসব্যাপী কুলক্ষয়ী 
গৃহযুদ্ধান্তে ভগ্নোরু হয়েপড়ে রইলেন মহারাজচক্রবর্তী ছুর্যোধন । 
কোথায় আজ তার মিত্রের? কোথায় তাব স্বজনবর্গ ? কোথায় 
তাব রাজ্য ও ধনসম্পদ্‌? কঠিন প্রান্তরভূমি আজ তাব শয্যা, 
অনস্তপ্রসারিত অন্ধকার আকাশ তার চক্দ্রাতপ, ভিংশশ্বাপদের 
দল তার পরিচারক ! | 


৯ 


সৌতপ্তিকপর্ক 


অশ্বশ্খামা কুকি নিষ্ঠর হত্যাকাণ্ড 


ছুধোধনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক গহন বনে প্রবেশ 
করলেন কুপাচাধ কৃতবর্া ও মশ্বখামা। সেখানে এক বিশাল 
বটবৃক্ষের নিচে ভূতলে শুয়ে কৃপাচার্য ও কুতবর্ম৷ নিন্দিত হলেন, 
কিন্তু গভীর রাত্রি পর্যস্ত অশ্বথামার চোখে ঘুম এল না। অতঙ্জ 
চোখে বসে বসে তিনি ভাবতে লাগলেন 2 কি করে তার পিতৃহত্যার 
প্রতিশোধ নেবেন_-কি করে শাস্তি দেবেন সেই পাপিষ্ঠ ধৃষ্টহ্যয়কে 
যিনি অপকৌশলের সাহাযো নির্মমভাবে হত্যা করেছেন 
দ্রোণাচাধকে। 

সেই বটবুক্ষে সহত্র সহত্র কাক নিঃশঙ্ক হয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল। 
সহসা এক ঘোরদর্শন বৃহৎ পেচক এসে বিস্তর কাকের প্রাণবধ 
করল । 

এ ব্যাপার দেখে ধৃষ্টছ্যন়-বধের উপায় খুঁজে পেলেন অশ্বথামা | 
তিনি স্থির করলেন £ পাগুবেরা! এখন শিবিরে শুয়ে গভীর নিদ্রায় 
মগ্ন আছেন, এই স্থযোগে এখনি অতকিতে তাদের আক্রমণ 
করে বধ করতে হবে। 

এই সঙ্কর করে তিনি কপ ও কৃতবর্মাকে ঘুম থেকে জাগালেন। 
কপ তাকে এ পাপ-সঙ্কলপ ত্যাগ করার জন্য অনেক অন্থুরোধ 
করলেন__অনেক বোঝালেন । কিন্ত তাঁর কোন কথাতেই কর্ণপাত 
করলেন না অশ্বথাম।--তিনি তৎক্ষণাৎ পাগুবদের শিবিরাভিমুখে 
যাত্রা করলেন । কৃপ এবং কৃতবর্মাও তার পিছন পিছন গেলেন । 

পাগুব-শিবিরে পৌছে অশ্বথামা দেখলেন £ এক বিরাটকায় 


১৪৭ অশ্বখামা কতৃক নিষুর হত্যাক্কাও 


ভয়ঙ্কর পুরুষ নেই শিবিরের দ্বার রক্ষা করছেন। চন্দ্র-সূর্যের 
ন্যায় তেজস্বী সে পুরুষকে দেখলে শরীর শিউরে ওঠে । তার 
পরনে রক্তমাখা বাঘছাল, তার উত্তরীয় হল কুষ্ণসার ম্বগের চর্স, 
গলায় উপবীত হয়েছে সর্প; হাতে তার নানান অন্ত্র। সেই 
পুরুষের মুখ নাক কান ও সহস্র চক্ষ থেকে প্রলয়ঙ্কর অগ্নিশিখা 
বেরচ্ছে ! 

নিভর্গক অশ্বথাম! সেই পুরুষের প্রতি বহু অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, 
কিন্তু সমস্ত অস্ত্রই গ্রাস করে ফেললেন তিনি । অশ্বথামার সমস্ত অস্ত্র 
নিঃশেষ হয়ে গেলে, তিনি মহাদেবের স্তব করতে লাগলেন । 

হঠাৎ সেখানে একটি স্ব্ণবেদী দেখ। দ্িল এবং তাতে দাউ দাউ 
করে আগুন জ্বলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অসংখ্য ভূত- 
প্রেত এসে নৃত্যগীত আরম্ভ করল। এই সব অদ্ভুত কাণ্ড দেখে 
কিছুমাত্র শঙ্কিত হলেন না অশ্বথামা। তিনি মহাদেবের উদ্দেশে 
কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন £ “ভগবন্* আমি আমার শরীর দিয়ে 
হোম করছি এই অগ্নিতে__আপনি এই বলি গ্রহণ করুন, প্রসন্ন 
হন আমার প্রতি ।” 

সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভে গেল, মিলিয়ে গেল সেই ন্বর্ণবেদী 
ও ভূতপ্রেতের দল। আর, সেই ভয়ঙ্কর পুরুষের আকৃতি গেল 
বদলে-_-সবিস্ময়ে অশ্বথাম! দেখলেন £ এ পুরুষই স্বয়ং মহাদেব ! 

মহাদেব বললেন ঃ “পাঞ্চধালদের পরমায়ু ফুরিয়েছে- আজ 
তাদের জীবনাস্ত হবে।” এই বলে তিনি অশ্বরামাকে একখানা 
খঙ্জা দিলেন । | 

সেই খড়গ নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে পাগুব-শিবিরে প্রবেশ 
করলেন অশ্বখামা। কূপ ও কৃতবর্মা শিবিরদারে পাহারা দিতে 


লাগলেন। 


মহাভারত ১৪৮ 


অষ্টাদশদিনব্যাপী কঠোর রণশ্রামের পর নিশ্চিন্তচিত্তে উত্তম 
শয্যায় শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন দ্রোণহস্তা পাঞ্চালবীর ধুষ্ছ্যয় । 
শিবিরে প্রবেশ করে অশ্বখামা পা দিয়ে নিদ্রামগ্ন ধৃষ্টহ্যয়ের গলা 
ও বুক চাপতে চাপতে হত্যা করলেন তাকে । 

ধষ্টত্যয়ের আর্তনাদ শুনে বল যোদ্ধাব ঘুম ভাঙল। তারা 
ছুটে এসে আক্রমণ করলেন অশ্বথামাকে । কিন্ত মহাদেবের 
দেওয়া খঙ্জা দিয়ে অশখামা তাদের বধ করলেন। অবশেষে 
শিখণ্ডী ও সমস্ত পাঞ্চালবীর এবং দ্রৌপদীব পঞ্চপুত্রাকে নিহত কার 
পাগ্ডব-শিবির থেকে নিক্ষান্ত হলেন ভ্রাণপুত্র | 

পাগুব-শিবিবে সেই নিষ্ঠুব হত্যাকাণ্ড শেষ কবে কপ ও 
কতবমাকে নিয়ে অশ্বথথামা ছুযোধনের কাছে গেলেন। ছুযোধন 
তখন মুতপ্রায়। মশ্খখামাব মুখে সকল সংবাদ শুনে অতাস্ত 
হষ্ট হলেন তিনি, শশ্বথামাকে বললেন ; “গুরুপুত্র, ভীম্ম-দ্রোণ- 
কর্ণও যে কাজ করতে পারেননি, সেই দুষ্ষব কম তুমি করলে । 
মঙ্গল হোক তোমার । আজ মামি নিজেকে দেবরাজ ইন্দ্রের সমান 
মনে করছি । এখন আমি মরব। এই বলে কুরুবংশ-ধ্বংসকারী 
পাঁগবদের চিরশক্র কুক্রাঁজ ছুর্যোধন প্রাণতাগ করলেন । 


অশ্বখামার শাস্তি 


পরদিন প্রভাতে অশ্বথামার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখে হাহাকার 
পড়ে গেল পাগুব-শিবিরে | 

পঞ্চপুত্রের শোকে আকুল হয়ে ভুলুষ্টিত হলেন যৃধিষ্টির। 
তার ভ্রাতারা তাকে ধরে ওঠালেন। তিনি বিলাপ করে বলতে 
লাগলেন £ “জয়ী হয়েও পরাজিত হলাম আমরা । যে রাজপুত্রেরা 


১৪৯ অশ্বখামার শান্তি 


ভীম্ম ভ্রোণ ও কর্ণের হাত থেকেও মুক্তি পেয়েছিলেন, তারা আজ 
নিহত হলেন আমাদের অসাবধানতার জন্য ! সমুদ্র পেরিয়ে এসে 
বণিকের তরী ডুবে গেল ক্ষুদ্র নদীতে শুধু সতর্কতার অভাবে !” 

পঞ্চ বীরপুত্রেক শোকে আত্মহারা হয়ে পড়লেন ভ্রৌপদী। 
কোন সাস্ত্বন। মানতে চাইলেন না তিনি। অবশেষে তিনি কাদতে 
কাদতে যুধিষ্টিরকে বললেন ঃ “রাজা, তুমি ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রধর্ম পালন 
করে যুদ্ধজয়ী হয়েছ__ক্ষত্রধর্ম পালন করে পুত্রদের জীবনাস্ত 
ঘটিয়ে, এখন পরম সুখে রাজ্যভোগ কর। তুমি যদি পাগী 
অশ্বথামাকে যুদ্ধে বধ না কর, তবে আমি এখানে বসেই উপবাসে 
প্রাণত্যাগ করব।” এই বলে প্রায়োপবেশন আবস্ত করলেন 
দ্রৌপদী । 

যুধিষ্ঠিব দ্রৌপদীকে অনেক সাম্বন। দিয়ে বললেন 2 অশ্বথামা 
এখন ছু্ম বনে চলে গেছেন* তাকে বধ করলেও তা দেখতে 
পাবেন ন। ভ্রৌপদী। 

এ কথা শুনে দ্রৌপদী বললেন £ “শুনেছি, অশ্বথাম। তার 
মাথায় একটি মণি নিয়ে জন্মেছেন। তুমি যদ্দি মণিটি নিয়ে আসতে 
পার, তবেই এ জীবন রাখব আমি ।” 

যুধিষ্ঠির ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তা দেখে দ্রৌপদী ভীমকে 
বললেন £ “হে ক্ষত্রিয়, হে বীর, তুমি বক্ষা কর আমার প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা কৰ আমাকে । জতুগৃহদাহে তুমি উদ্ধার করেছ তোমার 
ভাইদের আর মা-কুস্তীকে, হিডিম্ব বক আর কিমীরকে বধ করেছ 
তুমি, কীচকের হাত থেকে আমাকে ত্রাণ করেছ ; তুমিই নিপাত 
করেছ শততভ্রাতা হুধোধনকে, তোমারই বীধে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী 
হয়েছে পাগুবেরা। হে মহাবাহু, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর-- 
শাস্তি দাও পাপিষ্ঠ অস্বখামাকে ।” 


মহাভারত ১৫৬ 


মহ্াবল ভীমসেন তত্ক্ষণাৎ ধনুর্বাণ নিয়ে রথে চড়ে যাত্র! 
করলেন, নকুল তাব সারথি হলেন। 

মহাবীর অশ্বথাম। অন্ত্রবিদ্যায় পরম পারদশী ছিলেন । উপরন্তু 
তিনি ষ্টাব পিতা দ্রোণাচার্ষের কাছ থেকে ব্রহ্মশিব' নামে এক 
প্রলয়ঙ্কর অস্ত্র পেয়েছিলেন । প্রিয়তম শিষ্য অজুনকে ছাড়া আর 
কাউকে সে অস্ত্র দেননি আচাধ। কৃষ্ণ এ তথ্য জানতেন। তাই 
তিনি উতকণ্ঠিত হয়ে যুধিষ্টিব ও অজুনিকে তার রথে তুলে নিয়ে 
জ্রতবেগে ভীমের অন্থুসরণ করলেন । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার! ভীমের নাগাল পেলেন। তারপর 
সকলে মিলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন । সেখানে তারা ব্যাস ও 
অন্যান্য খধষিদের মধ্যে অশ্বথামাকে বসে থাকতে দেখলেন। কুশের 
তৈরী কৌগীন পরে ঘ্বতাক্ত দেহে ধুলো মেখে বসে আছেন ক্রুরকর্ন 
অশ্বখথাম] ! 

ভীম ধন্থর্বাণ নিয়ে অশ্বথামার দিকে ছুটে গেলেন। অশ্বখামা 
আতঙ্কিত হয়ে একগাছি কাশ ছুড়ে দিয়ে বললেন £ “পাণগ্বেরা 
বিন হোক।” অমনি সেই কাশে প্রলয়ঙ্কর আগুন জ্বলে উঠল। 

এ দেখে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ । ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি 
বলে উঠলেন £ “অজুনি, অজুনি, অশ্বথামা তার পিতৃদত্ত ভীষণ 
ব্রহ্মশির-অস্ত্র নিক্ষেপ করেছেন। এ অস্ত্র মানুষের উপরে প্রয়োগ 
করতে নিষেধ করেছিলেন আচাধ কিন্তু অশ্বাম৷ তার পিতার 
নিষেধ লঙ্ঘন করেছেন। তুমিও তোমার ভ্রোণদত্ত ব্রহ্মশির নিক্ষেপ 
করে অশ্বখামার অস্ত্র নিবারণ কর 

কৃষ্ের পরামর্শ শুনে অজুনিও ব্রন্মশির নিক্ষেপ করে বললেন £ 
“অশ্বথামার মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক আমাদের এবং আর সকলের ; 
কেবল এই অস্ত্রে নিবারিত হোক অশ্বখামার অস্ত্র ।৮ 


হি অশ্বখামার শান্তি 


তখন সেই ছুই অনলোদগারী অগ্্রের সজ্ঘাতে প্রলয় ঘটবার 
উপক্রম হল। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে মহামুনি নারদ ও ব্যাস 
এসে ছুই অগ্নিরাশির মধ্যস্থলে দাড়িয়ে নিজের নিজের অস্ত্র ফিরিয়ে 
নিতে অন্থুরোধ করলেন অজু আর অশ্বথামাকে । 

কিন্ত ব্রহ্মশির-অন্ত্র প্রত্যাহার করতে হলে ব্রহ্মচধ ও বিবিধ ব্রত 
পালন করা প্রয়োজন । অঙ্ঞুন সেসব পালন কবেছিলেন, তাই 
তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের অস্ত্র প্রত্যাহার করতে পারলেন। কিন্তু 
অশ্বথামা সেসব'পালন করেননি, সুতরাং তিনি তার অস্ত্র ফিরিয়ে 
নিতে অক্ষম হলেন। তখন তিনি তার অস্ত্র পাগ্ডবনারীদের গর্ভে 
নিক্ষেপ করলেন, তাতে তাদের গর্ভস্ক সকল সন্তান বিনষ্ট হল। 
অশ্বথামাও তার মাথার মণি কেটে পাগুবদের দিলেন । 

কৃষ্ণ তখন অশ্বথামাকে বললেন 2 “তোমার অস্ত্র সফল হল 
বটে, কিন্তু অভিমন্থ্যুর পত্বী উত্তরার গর্ভে যে সন্তান তোমার অস্ত্রে 
মারা পড়ল, তাকে আমি আবার বাঁচিয়ে তুলব । সেই শিশুর নাম 
হবে পরীক্ষিত কৃপাচাষের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করে ষাট বছর কুরুরাজ্য 
পালন করবে সে। শস্মতরাং, তোমার অস্ত্র সফল হয়েও ব্যর্থ হবে, 
অশ্বামা |? 

কৃষ্ণ আরও বললেন" “অশ্বথামা, তুমি বার হয়েও কাপুরুষ । 
বালক-বধেই তোমার আনন্দ। নরাধম, আমার অভিশাপে তিন 
হাজার বছর ধরে তুমি জনহীন দেশে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়ে অসহায় 
অবস্থায় বেঁচে থাকবে ।” 

ভীম এসে দ্রৌপদীকে অশ্বথামার শিরোমণিটি দিলেন। মণিটি 
পেয়ে সাস্তবনা লাভ করলেন পুত্রশোকার্তা দ্রৌপদী । তার অনুরোধে 
যুধিষ্ঠির সেই মণিটি নিজের মস্তকে ধারণ করলেন। 


স্ত্রীপর্ব 


লৌহভীম-চুর্ণ ও গ্রান্ধারীর ক্রোধ 


শতপুত্রেব মৃবত্যু-শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্চয় 
তাকে সাস্তবন। দিয়ে বললেন £ 
“অদশনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্ণনং গতাঃ | 
ন তে তব ন ত্বেষাং ত্বং তত্র কা পরিবেদন। ॥ 
শোক স্কানসহজআ্াণি ভয়স্থানশতানি চ। 
দিবসে দিবসে মৃঢ়মাবিশস্তি ন পণ্ডিতম্‌॥” 

_মান্ুষ অদৃশ্য স্থান থেকে আসে, আবার অদৃশ্য স্থানেই 
চলে যায়; তারা আপনাব নয়, আপনিও তাদের নন ; তবে খেদ 
কিসের? শোকের কারণ হাজার হাজার, ভয়েরও কারণ শত শত : 
সে সব কারণ মূঢ্কেই অভিভূত করে, পণ্ডিতকে নয়। 

পরম ধামিক মহামতি বিছৰ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেননি । 
তিনিও এসে বিধিমতে সাস্ত্বন! দিলেন জ্যেষ্টভ্রাতা ধৃতবাস্ট্রকে । শেষে 
ব্যাসদেব এসে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তখন ধূতরাষ্ট্র কিছুট। 
প্রকৃতিস্থ হলেন এবং গান্ধ।রী, কুস্তী প্রতি পুরনারীদের নিয়ে 
কুরুক্ষেত্রে নিহত কুরুবীবদের তর্পণ করার জন্য যাত্রা! করলেন । 

পাগুবগণও কৃষ্ণ এবং অন্যান্য হতাবশিষ্ট বীরদের নিয়ে পথিমধ্যে 
দেখা করলেন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে । দ্রৌপদী এবং পতিপুত্রহীন! পাঞ্চাল 
নারীরাও তাদের সঙ্গে এলেন । 

পাগুবগণ প্রণাম করলেন জ্যেষ্ঠতাতকে । ধৃতরাষ্্র গ্রীতিশুন্ধ চিত্তে 
নেহাত দায়ে-ঠেকাভাবে আলিঙ্গন করলেন যুধিষ্টিরকে । তারপর 
ভীমকে খুঁজতে লাগলেন তিনি । কুষ্ণ তাড়াতাড়ি ভীমকে দুরে 


১৫৩ লৌহভীম-চুর্ণ ও গান্ধারীর ক্রোধ 


সরিয়ে দিয়ে ভীমের একটি পুর্ণাবয়ব লৌহমূতি এনে ধৃতরাষ্ট্রের 
সামনে রাখলেন । অযুত হস্তীর ন্যায় বলবান্‌ ধৃতরাষ্ট্র সজোরে 
আলিঙ্গন করে চূর্ণ করে ফেললেন সেই মৃতিটিকে, তারপর উচ্ৈঃম্বরে 
“হা হা ভীম" বলে কেদে উঠলেন। 

তখন কৃষ্ণ বললেন ধৃতরাষ্ট্রকে £ “মহারাজ, শোক করবেন না, 
আপনি ভামকে বধ করেননি- চূর্ণ করেছেন তার লৌহমুতি। আপনি 
যে আক্রোশবশে ভীমকে বিনাশ করার অভিপ্রায় করেছিলেন, 
আমি বুঝতে পেরেছিলাম তা। তাই আমি ভীমকে সরিয়ে তার 
লৌহমৃতি এনে দিয়েছিলাম আপনাকে । কিন্তু মহারাজ, এ অন্ঠায় 
ক্রোধ কেন আপনার? আমাদেব নিষেধ না মেনে আপাঁন আপনার 
পুত্র হুষ্ঠ ছযোধনের কথা শুনে চলেছেন, তাই না আপনার আজ 
এ দশ? দোষ ত আপনারই, মহারাজ । তাছাড়া, এখন আপনি 
ভীমকে বধ করলেও ত আপনার পুত্রের! বেঁচে উঠবেন না।” 

ধৃতরাষ্ট্র লঙ্জিত হয়ে বললেন £ “তোমার কথাই সত্য, কৃষ্ণ। 
আমার শতপুত্রের অধিকাংশকেই ভীম বধ করেছে, তাই তার 
উপব আমার ক্রোধ হয়েছিল । আমাকে ক্ষমা কর, কৃষ্ণ । আমার 
পুত্রেরা আজ বেচে নেই,-এখন পঞ্চপাণ্বহ আমার পুত্রসম |” 
এই বলে তিনি পাগুবর্দের আলিঙ্গন করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন । 

মা-গান্ধারীও তার পুত্রহস্তা পাগুবদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধা 
হয়েছিলেন । তিনি মনস্থ করেছিলেন £ কঠিন অভিশাপ দেবেন 
যুধিষ্তিরকে । মহষি ব্যাস টের পেলেন গান্ধারার মনোভাব । তিনি 
এসে ছযোধন-জননীকে বললেন £ “গান্ধারী, তুমি কুুদ্ধা হয়ো। না। 
ভূমিই ত বলতে £ 'ঁতো ধর্মস্ততো। জয়ঃ,__যে পক্ষে ধর্ম আছে, জয় 
হবে সে পক্ষেরই। পাগুবের। ধর্নবলেই জয়ী হয়েছে । তুমি তাদের 
উপর ত্ুদ্ধা হয়ো না, মা।” 





মহাভারত ১৫৪: 


গান্ধারী বললেন £ “ভগবন্, আমি পাগুবদের দোষ দিচ্ছি না, 
তারের বিনাশও কাম্য নয় আমার । তবে এ কথা সত্য যে 
পুত্রশোকে মামি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছি । কিন্তু ভগবন্‌, ভীম 
অন্যায়ভাবে গদাপ্রহার করে বধ করেছে হ্বধোধনকে, রক্তপান 
করেছে ছুঃশাসনেব | বলুন, ভগবন্‌, এই কি ধম্ন-_এই কি ন্যায়?” 

ভীম এসে ক্ষমা চাইলেন গান্ধারীর কাছে। গান্ধারী তাকে 
ক্ষমা কবলেন বটে, কিন্তু বললেন ; “বৎস, শতভ্রাতা কৌরবদের 
মধ্যে একজনকেও দেন জীবিত বাখলে না, যাতে সে তার বৃদ্ধ 
মাতাপিতার অবলম্বন হতে পারে?” এই বলে তিনি সক্রোধে 
জিজ্ঞাসা কবলেন £ “কোথায় সেই রাজা যুধিষ্ঠির ?” 

ভয়ে কাপতে কাপতে যুধিষ্ঠির এসে গান্ধাবীর পায়ে লুটিয়ে 
পড়লেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিয়ে হবাব সময় থেকে গান্ধারী 
পুরু কাপড়ে নিজের চোখ বেঁধে রেখেছিলেন । সেই বস্ত্রাবরণের 
সামান্য ফাক দিয়ে গান্ধারীর কুদ্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল যুধিষ্টিরের হাতের 
স্ন্দর নখগুলিব উপর ; তার ফলে নখগুলি তার কুৎসিত হয়ে গেল 
চিরদিনের মত ! এতে গান্ধারীর ক্রোধ দূব হল; তিনি মায়েব মত 
সাস্্বন দিতে লাগলেন পাগ্ডবদের এবং কুস্তী ও দ্রৌপদীকে । 

তখন সকলে মিলে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। সেখানে নিজ নিজ পতি- 
পুত্রের মৃতদেহ জড়িয়ে কুরুবংশের সমস্ত নারীরা কাদতে লাগলেন-- 
কাদলেন শতভাই কৌরবের পত্বীরা আর পুত্রবধূরা, কাদলেন, 
অভিমনুযুর মাতা শ্ুভদ্রা আর ত্র পত্বী উত্তর, কাদলেন কর্ণের পত্বী, 
জয়দ্রথেব পত্বী, ভ্রোণের পত্বী। কুরুক্ষেত্রের সেই কান্নার বোলে 
আলোড়িত হল দিগ দিগন্ত | 

পতিপুত্রহারা নারীদের এই বিলাপ শুনে আবার ধের্ধ হারালেন 
গান্ধারী। তিনি কৃষ্ণকে বললেন 2 “কৃষ্ণ, উভয় পক্ষই ত তোমার; 


১৫৫ লৌহভীম-চূর্ণ ও গান্ধারীর ক্রোধ 


কথা শুনত ; তোমার সামর্থ্যও ছিল, সৈম্তবলও ছিল। তবে কেন 
তুমি ঘটতে দিলে এ সর্বনাশ! যুদ্ধ? তুমিই দোষী, কষ্ণ। আমি 
অভিশাপ দিচ্ছি ঃ আজ থেকে ছত্রিশ বছর পরে জ্ঞাতিহীন বন্ধুহীন 
পুত্রহীন ও বনচার্পী অবস্থায় অপকৃষ্ঠ উপায়ে তুমি নিহত হবে 7; 
নির্বংশ হবে তুমি ।” 

এর পর সকলে মিলে কুরুক্ষেত্রে নিহত বীরদের অস্ত্যো্টিক্রিয়া 


সম্পাদন করলেন । 


শান্তিপর্ব 


রাজধর্ম 


কুরুক্ষেত্রে নিহত বীরদের অস্ত্েষ্টিক্রিয়ার পর অত্যন্ত বিষাদ গ্রস্ত 
হয়ে পড়লেন যুধিষ্টির। তিনি আর রাজ্যভার নিতে চাইলেন না, 
অঙ্ঞুনকে বললেন £ “ক্ষত্রধর্মকে ধিক! আমরা ক্ষত্রিয় বলেই 
আমাদের এই যুদ্ধ করতে হল-_বধ করতে হল এত আত্মীয়-স্বজন 
বন্ধুবান্ধবকে । নানা, অজুনি, জ্ঞাতিরক্তে রঞ্জিত এই সিংহাসনে 
আমার প্রয়োজন নেই ; তুমিই রাজ্যশাসন কর ₹ আমি সন্্যাসগ্রহণ 
করব।” 

যুধিষ্টিরের এ কথা শুনে তার ভ্রাতারা, ত্রৌপদী, কৃষ্ণ, মহামুনি 
ব্যাস ও মহবি দেবস্থান তাকে নান! উপদেশ দিয়ে প্রবোধ দিলেন । 
তখন যুধিষ্টিরের মনস্তাপ দূর হল, তিনি স্বজনবন্ধুসহ হস্তিনাপুরে 
প্রবেশ করলেন। সেখানে মহাসমারোহে তার অভিষেক হল। 
তের বছরেরও অধিককাল ধরে নানা হুঃখভোগের পর মাবার 
সিংহাসনে বসলেন ধর্মরাজ । 

দেবরাজ ইন্দ্রের মত প্রজাপালন করতে লাগলেন যুধিষ্টির ৷ 
সকলেই তার শাসনে অতীব সন্তষ্ট হলেন। কিন্তু জ্ঞাতিবধজনিত 
বিষাদে আবার মুহামান হয়ে পড়লেন তিনি। এই সময়ে একদিন 
নিজের মনোহুঃখ লাঘব করার জন্য কৃষ্ণের ভবনে গেলেন। 
সেখানে গিয়ে যুধিষ্ঠির দেখলেন £ কৃষ্ণ ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। 
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন £ “কার ধ্যান করছ, কৃষ্ণ ?” 
কৃষ্ণ বললেন £ “এখন উত্তরায়ণ আরস্ত হয়েছে । আর কদিন 


১৫৭ রাজধ্জ 


পরেই পরম প্রাজ্ঞ ভীম্ম দেহত্যাগ কববেন। আমি তারই কথা 
ভাবছিলাম ।” 

যুধিষ্ঠির এ কথা শুনে বললেন £ “চল, কৃষ্ণ, আমর! পিতামচের 
কাছে যাই |” 

তখন কুষ্চকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্টির সবান্ধবে কুরুক্ষেত্রে গেলেন । 
সেখানে ওঘবতী-নদীর তীবে শরশয্যায় শুয়ে নিজের মৃত্যুর জন্ত 
শুভদিনের প্রতীক্ষা করছিলেন ভীম্ম। কুষ্ণ তাঁকে বললেন £ 
“পুরুষশ্রেষ্ঠঠ সকল প্রকার ধর্মের সমস্ত তত্ব আপনার জান! 
আছে। আপনার দেহত্যাগে হব মাসও আর বিলম্ব নেই। আপনি 
দেহত্যাগ করলে সমস্ত জ্ঞানই লুপ্ত হবে-_ পৃথিবী অন্ধকার হবে। 
তাই আপনাকে অনুরোধ করছি £ জ্ঞাতিবধের ছুঃখে অত্যন্ত মতস্তাপ 
পাচ্ছেন ধর্মরাজ যুধিষ্টির_আপনি উপদেশ দিয়ে এ'র মনস্তাপ দূর 
করুন ।” 

ভীক্ম এ কথ! শুনে বললেন যে, অত্যন্ত হুর্বল হয়ে পড়েছেন 
তিনি, তার বাকৃশক্তি ক্ষীণ হয়েছে, বোধও প্রায় লোপ পেয়েছে, 
স্বতরাং তিনি এখন কি কবে উপদেশ দেবেন যুধিষ্টিরকে ? 

তখন কৃষ্ণ ভীম্মকে বব দিলেন যে, এখন থেকে মৃত্যুকাল পধস্ত 
তার দেহের সকল দূর্বলতা সকল গ্রানি দূর হবে, কোন মোহ কষ্ট 
ক্ষুংপিপাসা থাকবে ন। তার, সকল তত্ব অবগত হবেন তিনি, তার 
বুদ্ধি হবে তীক্ষ, তার জ্ঞানচক্ষু হবে সর্বদা । 

এই বরদানের পরই ন্র্য অস্তাচলগামী হলেন । তখন সেদিনের 
মত সকলে ভীম্মের কাছ থেকে বিদায় নিলেন । 


পরদিন থেকে যুধিষ্ঠির সদলবলে নিত্য যেতে লাগলেন ভীম্মের 


মহাভারত ১৫৮ 


কাছে। এবং দেহত্যাগ না কর! পর্যস্ত ভীম্ম নিত্যই তাকে দ্রিলেন 
নানান উপদেশ, শোনালেন নানান তত্ব। 

প্রথমেই তিনি বললেন রাজধর্মের সম্বন্ধে । 

ভীক্ম বললেন : রাজাকে সর্বদ! উদ্যোগী হয়ে কর্ম করতে হবে__ 
পুরুষকার ভিন্ন কেবল দৈবে বাজকার্য সিদ্ধ হয় না। প্রজাদের 
সঙ্গে তিনি সবদ। সদয় ব্যবহার করবেন যাতে তারা বাধ্য থাকে । 
রাজা সর্বদা কোমল হবেন না, কঠোর হবেন না _বসস্তের সুরের 
মত নাতিশীতোষ্ হবেন তিনি । কাউকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস বা 
অত্যন্ত অবিশ্বাস করবেন না। তিনি সাধু লোকের ধন হবণ কববেন 
না, অসাধুরই ধন নেবেন এবং তা সাধু লোককে দান করবেন । 

পরদিন ভীম্ম বললেন £ পুরাকালে রাজ। ছিল না, রাজ্যও ছিল 
-না, শাস্তিও ছিল-না, অপরাধীও ছিল না। সকল মানুষ তখন ধর্ম 
মেনে চলত-_-কেউ কোন অপরাধ করত না, তাই বাজা রাজ্য বা 
শাস্তির প্রয়োজনও ছিল না। ক্রমে মানুষে ধর্নজ্ঞান লুপ্ত হল। 
ফলে তখন রাজপদেরও স্যষ্টি হল। 

আরেক দিন ভীম্ম বললেন £ রাজাকে ইন্জ্রিয়জয়ী হতে হবে। 
তিনি তার কর্মচারী, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন এবং সামস্তরাজদের কার্ষ- 
কলাপ লক্ষ্য করার জন্য বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ গুগ্ুচর রাখবেন । সর্ব 
বিষয়ে অভিজ্ঞ লোককে তিনি বিচারকের পদ দেবেন এবং শুক্ক- 
আদায়ের জন্য বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করবেন। প্রবল শক্র আক্রমণ 
কবলে রাজা ছুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেবেন এবং সাধ্যমত শম্য-সংগ্রহ 
করবেন ; যে সব শস্ত বা শম্যক্ষেত্র শক্রর হাতে পড়া সম্ভব, সেগুলি 
তিনি পুড়িয়ে ধ্বংস করবেন ; নদীর সেতু তিনি ভেডে ফেলবেন, 
এবং পানীয় জল সরিয়ে আনবেন অথবা বিষ মিশিয়ে দেবেন তাতে। 

ভীম্ম আরও বললেন চোর যদি প্রজার ধন হরণ করে এবং 


১৫৯ আপক্ষর্ষ 


রাজ! যদ্দি তা উদ্ধার না করতে পারেন, তবে সেই অক্ষম রাজা 
রাজকোষ থেকেই প্রজার ক্ষতিপূরণ করতে বাধ্য । 

ধর্মরাজকে উপদেশ দিলেন ভীম্ম  “যুধিচির, তুমি যদি সর্বদাই 
কোমলম্বভাব, অতি সৎ, অতি ধামিক, উদ্যমহীন ও দয়ালু হও, তবে 
লোকে তোমাকে মানবে না ।” 

আরেক দিন ভীম্ম বললেন £ কোন রাজকর্চারী যদি রাজধন 
চুবি করে, তবে যে লোক তা! রাজাকে জানাবে, রাজা তাকে রক্ষা 
কববেন, নচেৎ চোর-কমনচারী সর্বনাশ করবে সে লোকের। যিনি 
লজ্জাশীল ইন্দ্রিয়জয়ী সত্যবাদী সরল ও উচিতবক্তী, তিনিই রাজ- 
সভাপদ্‌ হবার যোগ্য । 

এব পর একদিন ভীম্ম যুধিষ্ঠিরকে বললেন : পণ্ডিত ব্রাহ্মণের 
চেয়ে অনেক বড় পিতা, পিতাব চেয়েও অনেক বড় মাতা) এবং গুরু 
মাতাপিতার চেয়েও বড়। 

ভীম্ম উপদেশ দিলেন £ “যদি কেউ ক্রুদ্ধ হয়ে কর্কশ বাকা বলে, 
তবে তা গ্রাহ্য করো না। যে নরাধম নিন্দার কাজ করে আত্ম- 
প্রশংসা করে, তাকে উপেক্ষা করবে । ছুষ্ট খলের সঙ্গে বাক্যালাপ 
করো না কখনও । আব, মনে রেখো, যুধি্গির, নিরপেক্ষভাবে 
দগুবিধান করে প্রজাপালন করার নামই ধগ। এ কথাও মনে 
রেখে যে, রাজকোষ ক্ষয় পেলে রাজারও বলক্ষয় হয়।” 


আপদ্ধর্ম 


ভীম্ম বললেন যুধিষ্ঠিরকে £ “আপতকালে অনেক সময়ে অধর্মও 
ধর্ম হয় এবং ধর্ণও অধর্ম হয়। সন্কটকালে আত্মরক্ষা করাই বড় কথা।” 
এই বলে ভীম্ম এ সম্বন্ধে কয়েকটি উপাখ্যান ও কাহিনী বললেন। 


মহাভারত ১৬৩৩ 


আপদ্ধর্ণ সম্বন্ধে ভীল্ম যুধিষ্ঠিরকে যে সব উপাখ্যান বললেন, 
তাদের একটির নাম হল £ তিন মৎন্তের উপাখ্যান । 

কোন একটি জলাশয়ে তিনটি শোল মাছ থাকত। তাদের নাম 
হল: “অনাগতবিধাতা” অর্থাৎ যে আগে থেকেই ভবিষ্যতের জন্য 
ব্যবস্থা করে ব! প্রস্ত থাকে, “প্রত্যুৎপন্নমতি? অর্থাৎ যে আগে থেকে 
প্রস্তত ন। থাকলেও উপস্থিতবুদ্ধিবলে সময়মত ব্যবস্থা করতে পারে, 
এবং “দীর্ধন্ত্র' অর্থাৎ যে সকল কাজে দেরি করে । 

একদিন সেই জলাশয়ে মাছ ধরতে এল জেলেরা । মাছ পবার 
স্তবিধার অন্য তাবা সে জলাশয় থেকে জল বার করে দিতে লাগল । 

জলাশয়ে জল কমছে দেখে অনাগতবিধাতা৷ অন্য মাছ দুটিকে 
বললঃ; “আশঙ্কা হচ্ফে, এ জলাশয়ে থাকলে বিপদে পড়ব আমকা। 
চল? পালাবার পথ বন্ধ হওয়ার আগেই আমরা এ জলাশয় ছেড়ে 
অন্য জলাশয়ে যাহ। কাবণ, আগে থাকতেই যে ভবিষাৎ বিপদ 
এড়াবার ব্যবস্থা করে, সে বিপন্ন হয় না কখনও |” 

এ কথা শুনে দীর্ঘস্তত্র বলল £ “কোন বিষয়ে তাড়াতডো করা 
উচিত নয়।” 

প্রত্যুৎপন্নমতি বলল £ “বিপদ আপ্ুক আগে, তখন ব্যবস্থ। 
কর! যাবে ।” 

সঙ্গীদের এ কথা শুনে অনাগতবিধাত। একাকী অন্য জলাশয়ে 
চলে গেল। 

তারপর একদিন মাছ ধরতে এল জেলেরা ৷ অন্ঠ মাছদের সঙে- 
প্রত্যুৎপন্নমতি এবং দীর্থসৃত্রও ধর! পড়ল। জেলেরা তাদের ধর! 
সমস্ত মাছগুলিকে দড়ি দিয়ে গাথতে লাগল। 'প্রত্যুৎপন্নমতি তখন 
দড়ি কামড়ে রইল; জেলেরা ভাবল £ তাকেও গাথা হয়েছে। 
এবার সমস্ত মাছগুলিকে জীবিত রাখার জন্য তাদের অন্ত জলাশয়ে 


১৬১ আপদ্বর্ম 


নিয়ে গেল জেলের! । তারপর সেগুলিকে দড়ি-বাধা অবস্থায় এ 
জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হল এবং দড়ির একটি প্রাস্ত তীরে গাছের 
সঙ্গে বেঁধে রাখা হল। এই অবসরে প্রত্যুৎপন্নমতি তাব মুখের 
দড়ি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাচাল। আব, মন্দবুদ্ধি দীর্ঘস্তত্র 
প্রাণ হাবাল। 

এই উপাখ্যানটি শেষ কবে ভীম্ম বললেন £ প্রা বিচাব কবে 
যুক্তি-অনুসারে কাজ কবেন, তারাই সম্যক ফললাভ করেন । কোন 
বিপদ স্পর্শ করতে পাবে না তাছেন 1” 


ভীম্ম বললেন 2 “অবস্থাতেদে শক্রও বন্ধু হয়, বন্ধুও শত্রু হয়। 
দেশ-কাল বিবেচনা করে স্থির কবতে হয়ঃ কে বিশ্বামেব যোগ্য 
এবং কাব সঙ্গে বিবোধ কবা উচিত।” এই বলে ভীম্ম মার্জার ও 
মৃষিকেব উপাখ্যানটি বললেন । 

গহন এক অরণ্যে বিশাল এক বটগাছ ছিল। সেই বটগাছের 
শাখায় থাকত লোমশ" নামে একটি বিড়াল, আব তার মূলদেশে 
একটি গর্ভেব মধ্যে বাস করত 'পলিত' নামে একটি হইঁছুব। 

এক চগ্ডাল পশুপক্ষী ধরার জন্য নিত্য ফাদ পাতত সেই গাছের 
নিচে। একদিন হঠাৎ বিড়াল সেই ফাদে আটক পড়ল। হছুর 
দেখল 2 সেই ফাদের মধ্যে আমিষ খাছ্য আছে । সে তখন মনে মনে 
বিড়ালকে উপহাস কবে ফাদের উপর থেকে ই খাগ্ভ খেতে লাগল। 

এমন সময়ে একটা বেঁজি ও একটা! পেঁচা এসে সেখানে উপস্থিত 
হল ইছুরটিকে ধরে খাবার জন্ত। ইছুব দেখল £ তার বিষম 
সম্কট--একসঙ্গে তিন শক্র এসে উপস্থিত হয়েছে তার । সে স্থির 
করল £ এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সে তার সবচেয়ে বড় 

১১ 


মহাভারত ১৬২ 


শক্র বিড়ালেব সাহায্য নেবে, কাবণ বিড়াল নিজেও সাজ্বাতিক 
বিপদে পড়েছে। 

এই স্থির করে মুষিক বলল মার্জারকে ই “ওহে লোমশ, বড় 
বিপদে পডেছ, দেখছি । আমিও সঙ্কটাপন্ন । এ দেখ, বেঁজি আব 
পেঁচা এসে উপস্থিত হয়েছে আমাকে ধরে খাবার জন্তা। এখন 
তূমি যদি আমাকে রক্ষা কর, তবে আমিও রক্ষা করতে পারব 
তোমাকে । তা এস, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, আমর! সন্ধি করি” 

মার্জার বলল £ “আমি বাজী আছি, পলিত,-_সন্ধি হক 
তোমাতে আমাতে 1” 

ইছুরটি তখন বিড়ালেব বুকের মধ্যে আশ্রয় নিল ; ফলে, বেঁজি 
ও পেঁচা হতাশ হয়ে চলে গেল। এমনিভাবে নিজে বিপন্মুক্ত হয়ে 
মার্জাবের প্রাণ বাচাতে উদ্যত হল মৃষিক। সে ধীরে ধীরে ফাদেব 
সমস্ত গি'টগুলি কেটে ফেলল, কিন্তু প্রধান গিটটি রেখে দিল। 

এ দেখে মার্জার বলল মূষিককে £ “একি, ভাই পলিত, ও 
গিটটি আবার রেখে দিলে কেন! আগে শক্র ছিলাম আমরা) 
তখন অনেক অত্যাচার করেছি তোমাৰ উপবে। তুমি কি এখনও 
আমাব সে সব অপবাধ মনে রেখেছ ? বিশ্বাস কর, পলিত, এখন 
আমি সত্যিই তোমার বন্ধু। বাঁচাও, ভাই, আমাকে ।” 

মৃষিক বলল : “ভাই লোমশ, আমিও এখন সত্যিই তোমার 
বন্ধু। তবে, বুদ্ধিমান লোক সর্বদা সাবধানে চলে । আমিও তাই 
এখনই তোমাকে সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত করব না, তাহলে হয়ত পুরাতন 
শক্রভাব জেগে উঠবে তোমার মনে--হয়ত তুমি হত্যা করবে 
আমাকে । কাল চগ্ডাল আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি এ শেষ গিঁটটি 
কেটে দেব,__-তখন তুমি প্রাণভয়ে তাড়াতাড়ি গাছের শাখায় আশ্রয় 
নেবে, আমিও ঢুকব আমার গর্তে ।” 


১৬৩ আপদ 


মৃষিক তার কথা রাখল। পরদিন চগ্ডাল আসতেই সে 
বিড়ালটিকে সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত কবে দ্িল। সঙ্গে সঙ্গে বিড়াল গিয়ে 
উঠল গাছের ডালে আর ইছুর গিয়ে ঢুকল তার গর্তে। চগ্ডাল 
হতাশ হয়ে চলে গেল। 

এর কয়েক দিন পরে ইছুনটিকে ঢেকে বিড়াল বললঃ “বন্ধু 
পলিত, আর তুমি আমার কাছে আসছ না কেন? তুমি সবান্ধবে 
এস আমাব বাড়িতে ;ঃ আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সম্মান করবে 
তোমাকে । পরম বুদ্ধিমান তৃমি; তুমি আমার মন্ত্রী হয়ে পিতার 
মত উপদেশ দাও আমাকে ।” 

মৃষিক বলল £ “হে লোমশ, বন্ধুত্ব বা শক্রতা চিরস্থায়ী নয়-_ 
প্রয়োজন-অন্ুসারেই বন্ধুত্ব বা শক্রতা তয়। তুমি আর আমি 
জন্মশক্র | যে কারণে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল, সে কারণ আর 
নেই ; স্থতরাঁং, আমর শত্রু হয়েছি আবার। আমি তোমার যে 
উপকার করেছি, তার জন্য যদি সত্যিই আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে। 
তবে আমি যখন অসতর্ক থাকব, তখন আমার অনুসরণ করে৷ না ।” 

উপাখ্যানটি বলা শেষ করে ভীঘ্ম বললেন £ “যুধিষ্ঠির, যে 
বুদ্ধিমান, সে মৃষিকের মত ছূর্বল হয়েও একাকী বুদ্ধিবলে বহু 
শক্রর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। পূর্বে যারা শত্রু ছিল, তারা 
যদি বন্ধুত্বস্থাপনেব চেষ্টা করে, তাহলে বুঝতে হবে £ পরস্পরকে 
প্রতারণা করাই তাদের উদ্দেশ্ট । তাদের মধ্যে যে অধিক বুদ্ধিমান, 
সে অন্যকে বঞ্চনা করবে; সে নিবৌধ, সে বঞ্চিত হবে|” 


এর পর ভীম্ম মহামুনি বিশ্বামিত্রের জীবনের একটি কাহিনী 
শোনালেন যুধিষ্ঠিরকে । 


মহাভারত ১৬৪ 


বকাল আগে একবাব ভয়ঙ্কব ছু্ডিক্ষ হয় দেশে । তখন চোর, 
বাঙ্গা ও বাজপুকষদের অত্যাচাবে লোকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। 
খাচ্যেণ মহাবে মানুষ পবস্পবেব মাংস খেতে আরম্ত কবল। 

এই সময়ে মহধি বিশ্বামিত্র গধার্ত ভযে দেশে দেশে খাদ্যের 
সন্ধান কবে তবডাচ্ছিলেন। একদিন তিনি মুগপ্রাষ অবস্থা এক 
চণ্ডাল-পল্লীতঠে উপন্ডিত হলেন , সেখানে দেখলেন ; এক চণ্ডালের 
গৃহে সঙ্ঠো নিহত কুকুবেব মাংস আছে। 

বিশ্বামিত্র বিবেচনা করলেন £ প্রাণ বাঁচানব জন্য চুরি করলেও 
দোষ হয় না, কুকুবেব মাংস খেলেও দোষ হয না। তাই তিনি 
সেদিন গভীব বাত্রে কুকুবেব মাংস চুবি কবতে সেই চগ্ডালের গৃহে 
প্রবেশ করলেন । 

কিন্তু দুর্ভাগ্য বিশ্বামিত্রেব ! চগ্ডাল জেগে উঠে ধরে ফেলল 
তাঁকে এবং বধ কবতে উদ্যত হল। বিশ্বামিত্র তখন প্রাণের দায়ে 
আত্মপবিচয় দিলেন চগ্ডালকে । 

চগ্ডাল চমতকৃত হল। সে সসম্বমে চাতজোড করে বলল 
বিশ্বামিত্রকে £ “এমন কাজ কববেন না, মহাঁমুনি । তাহলে আপনার 
ধর্মহানি হবে। কুকুবেব মাংস অতি জঘন্য , এ মাংস ব্রাহ্মণেব 
অভক্ষ্য। আজ ক্ষুধাব তাড়নায় এ অন্যায় করবেন নাঃ মহামুনি ।৮ 

বিশ্বামিত্র তাকে ধমক দিয়ে বললেন £ “থামাও তোমাৰ 
বকৃবকানি। আমাকে উপদেশ দিতে হবে না তোমার ।” 

এই বলে তিনি সেই কুকুবের মাংস নিয়ে চলে গেলেন । তারপর 
তিনি সেই মাংস খাবাঁব আগে দেবগণ ও পিতৃগণকে উৎসর্গ কবে 
দ্রিলেন। তখন দেববাজ ইন্দ্র প্রচুব বাবিবর্ষণ করে পৃথিবীকে শস্তে 
ভরে তুললেন, এবং বিশ্বামিত্রের পাপ নষ্ট হল, পবমগতি লাভ 
করলেন তিনি । 


১৬৫ মোক্ষধর্ 


যুধিষ্টিরকে এই কাহিনী শুনিয়ে ভীম্ম বললেন £ “বিপদে পড়লে 
বিদ্বান লোকের যে কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করা উচিত, কারণ 
তিনি বেঁচে থাকলে জগতের কল্যাণসাধন করে অনেক পুণ্য অর্জন 
করতে পারবেন । 


এই রকম আরও কতকগুলি স্রন্দর শুন্দর কাহিনী ও উপাখ্যান 
শুনিয়ে যুধিষ্টিরকে নান! উপদেশ দিলেন ভীম । 


মোক্ষপর্ম 


এর পর ভীম্ম যুধিষ্িরকে উপদেশ দিলেন মোক্ষধ্ সম্বন্ধে অর্থাৎ 
কি করলে মানুষ ছঃখ-শোক-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবে। 

ভীম্ম বললেন £ ধগকাধ কখনও বিফলে যায় না। সংসার 
অসার-_-এই জ্ঞান হলে মানুষের মনে বৈরাগোর উদয় হয় এবং 
তখন সে মোক্ষলাভ করে । সংসার যে অসার, এ কথা বুদ্ধিমান্‌ 
লোকের সর্বদা মনে ,রাখা উচিত,_মনে রাখা উচিত £ সুখ বা 
ছুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, যাই আস্মুক, অবিচলিত চিত্তে তাকে মেনে 
নিতে হবে। 

এই বলে অজগরব্রতের কথা বললেন ভীম্ম। সকল অবস্থাতেই 
সন্তুষ্ট ও অবিচলিত থাকাব নামই হল অজগরব্রত। জন্ম থেকে মানুষ 
যে স্ুখছুঃখ ভোগ করে, তা যদি সে দৈবকৃত বলে মনে করে, তবে 
সে আনন্দিতও হয় না, হুঃখিতও হয় ন।। 

অজগরব্রতী এক ব্রাহ্মণের কাহিনী শোনালেন ভীম্ম। এ 
ব্রাহ্মণ দানবরাজ প্রহ্মাদকে বলেছিলেন £ “প্রহ্নাদ, অজ্ঞাত কারণ 


মহাভারত ১৬৩ 


থেকে জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। সকল জীবই মরণশীল । 
আকাশের জ্যোতিফদেরও পতন হয়। জন্ম হলে মৃত্যু হবেই, স্থষ্টি 
হলেই হবে ধ্বংস। এ কথা বুঝেছি বলেই আমি মুত্যুকে ভয় 
করি না--শোক করি না তাঁর জন্য |” 

তারপর ব্রাঙ্গণ বললেন £ “এজন্/ই আমি সবদা স্খী- সব 
অবস্থান্েই সন্ত থাকি । এজন্বাই পেলে আমি পেট ভরে উৎকষ্ট 
খাছ খাই, না পেলে উপবাসে থাকি; জুটলে আমি পালস্কে শুই, 
মহামূল্য বসনভূষণ পরি, নচেৎ ভূমিশয্যা ও কৌগীন আমার অবলম্বন 
হয়। অজগব সাপ যেমন স্তাণুর মত পড়ে থাকে এবং ভাগ্যক্রমে 
পাওয়া খানে সন্থষ্ট থাকে, আমিও তেমনি থাকি । অজগবব্রতীই 
পৃথিবীত্যে পকৃত গ্রখী |” 


ভাক্ম তারপব স্থষ্টিতত্ব সদাচার প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক 
উপদেশ দিলেন যুধিষ্ঠিরকে । 

তিনি বললেন £ অ্রষ্টার আদিও নেই. অন্তও নেই-_তিনি 
অনাদি অজর অমব অব্যক্ত শাশ্বত অক্ষয় অব্যয়: তাব থেকেই 
সর্ব জীবেব স্যষ্টি এবং তাতেই সর্ব জীব লীন হবে । জীবেব বিনাশ 
নেই, দেহ নষ্ট হলে জীব দেহাস্তরে যায় । 

সদাচার সম্বন্ধে তিনি বললেন £ সাচার সাধুব লক্ষণ__অসাধুরা 
ছুরাচার। 

দগুদান সম্বন্ধে ভীম্ম বললেনঃ যদি অহিংস উপায়ে 
অসাধুকে শাসন করা অসম্ভব হয়, তাহলে অবশ্যই তাকে শাস্তি 
দিতে হবে; নিতান্ত প্রয়োজন হলে তাকে প্রাণদণ্ডও দিতে হবে, 
তবে স্তায়বিচার করে। কিন্তু ভয় দেখিয়ে শাসন করা সম্ভব হলে, 


১৬৭ মোক্ষধর্ম 


প্রাণবধ করা অত্যন্ত গহিত। দণগ্ুদানকারধ নিরপেক্ষভাবে করতে 
হবে- নিজের বন্ধু এবং আত্মীয়ত্বজনকেও অব্যাহতি দেওয়া 
চলবে না। 

ভীম্ম আবও বললেন 2 রাজা সদাচারী হলে, প্রজাও তেমনি 
হয়। শ্রেঈঈ লোকে যেমন আচরণ কবেন, জনসাধারণ তেমনি করে। 
যে বাজ! নিজেকে সংযত না কবে অন্যকে শাসন করতে যান, 
লোকে তাকে উপহাস করে। 

ভীম্ম বললেন যে, এশ্বধ দোষেব নয়, কিন্তু আসক্তিশুন্য হয়ে 
এশ্বধ ভোগ করতে হবে, তবেই মোক্ষলাভ হবে । 

এমনি নান। উপদেশ দিয়ে নানা কাহিনী ও উপাখ্যান শুনিয়ে 
যুধিষ্ঠিরের সম্তপ্ত হৃদয় অনেকটা শাস্ত করলেন মহামতি ভীন্ম | 


অন্ুশাসনপর্ব 
কর্মফল 

যুধিষ্ঠির বললেন £ “পিতামহ, আপনি অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 
দিলেন, তবু মনে শান্তি পাচ্ছি ন৷ আমি । জ্ঞাতিবধের ফলে আমার 
যে সন্তাপ উপস্থিত হয়েছে, 'তাতে অন্তর পুড়ে যাচ্ছে আমার ।” 

শীক্ম বললেন £ “মানুষের আত্মা বিধাতার হচ্ছায় চলে ; স্থতবাং 
সে কোন পাপপুণ্যের কারণ হতে পারে না। মানুষ জীবনে যে সব 
কাজ করে, সে সবের প্রকৃত কাবণ বা উদ্দেশ্য পর্ষস্ত সে জানে না। 
আমি একটি প্রাচীন কাহিনী বলছি, শোন ।” 

ভীম্ম বললেন £ গৌতমী নামে এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ছিলেন। হাব 
ছেলেটি সর্পদংশনে মারা যায়। অজুনিক নামে এক ব্যাধ সেই 
সাপটিকে খাচায় আটকে গৌতমীর কাছে এনে বলল £ “ভগবতী, 
এই হতভাগা সাপই আপনার ছেলেকে মেরেছে । বলুন, এটাকে 
কি করে বধ করব-_আগুনে পোড়াব, না টুকরো-টুকরো করে 
কাটব ?” 

গৌঁতমী বললেন £ “অজুনিক, তুমি নির্বোধ । সাপটাকে ছেড়ে 
দাও। ওকে মারলে আমাব ছেলে বেঁচে উঠবে না, বরং জীবস্ত 
প্রাণীকে হত্যা করার অপরাধে অনন্ত নবকে যেতে হবে আমাদের । 
এখনি ছেড়ে দাও ওকে ।” 

ব্যাধ বলল £ “আপনার ও কথা সুস্থ মান্থুষের মুখে মানায় 
ওতে শোকার্ত সান্ত্বনা পায় না। আপনি এই সর্পকে বধ করে 


শোকমুক্ত হন।” 
গৌতমী বললেন £ “আমি ধর্মপালন করে চলি, তাই কোন 


১৬৯ কশ্নফল 


শোক হয় না আমার । নিয়তির বশেই আমার ছেলে প্রাণত্যাগ 
করেছে। শ্বতরাং, সাপকে বধ করতে পারি নাআমি। ওকে 
তুমি ছেড়ে দাও ।” 

ব্যাধ তবুও সাপটাকে বধ করাব অনুমতির জন্য পীড়াপীডি 
করতে লাগল গৌতমীকে, কিন্তু তিনি কিছুতেই সে অনুমতি দিতে 
সম্মত হলেন না। 

এই সময়ে সাপটি মুছুম্থরে মনুষ্যভাষায় ব্যাধকে বলল £ “মূর্খ 
ব্যাধ, আমাকে বধ করার জন্য জিদ ধরেছ কেন? আমাব কি 
দোষ? আমি ত আর ইচ্ছা করে দংশন করিনি এই বালককে, 
মৃত্যু আমাকে পাঠিয়েছে বলেই না৷ দংশন করেছি আমি । শুতরাং, 
এ বালকের জীবননাশের জন্য দায়ী আমি নই-াঁয়ী মুত্যু” 

ব্যাধ বলল £ “স্বীকার করি, অন্যের বশবতা হয়ে দংশন করেছ 
তুমি, তবু তুমিই এই পাপকাধের কারণ, তাই বধযোগা |” 

সাপ বলল; “কারণ কেবল আমিঠ নই--বহু কারণের 
যোগাযোগে মৃত্যু ঘটেচ্ছে এই বালকের ।” 

ব্যাধ বলল £ “তুমি এর মৃত্যুর প্রধান কারণ, স্থৃতরাং তুমি 
বধযোগ্য |” 

তখন স্বয়ং মৃত্যু এসে উপস্থিত হলেন সেখানে । তিনি বললেন £ 
কালের নির্দেশে আমি সর্পকে প্রেরণ করেছিলাম বালকটিকে দংশন 
কবতে। স্বতরাং, আমি বা সর্প বালকের মৃত্যুর কারণ নই» 
প্রকৃত কারণ হলেন কাল । জগতে স্কাবর জঙ্গম সুয চন্দ্র জল বায়ু 
অগ্নি সমস্তই কালের অধীন।” 

এমন সময়ে কাল আবিসভূত হলেন সেখানে । তিনি বললেন £ 
“আমিও এই বালকের মৃত্যুর জন্য দায়ী নই। নিজের কর্মফলেই 
এই বালক প্রাণ হারিয়েছে । কুম্তকার যেমন মাটির তাল দিয়ে 


মহাভারত ১৭৩ 


নিজের ঈচ্ছামঠ জিনিসপত্র গড়ে, মানুষও তেমনি নিজের কর্মফল 
পায়। এই শিশু নিজেই নিজের বিনাশের কারণ ।” 

গৌতমী তখন বললেন £ “যথার্থ কথাই বলেছেন কাল। এই 
বালকেন মৃত্যুর জন্তা দায়া এ নিজেই-_অন্য কেউ নয়। নিজ 
কর্মফলেই এ মরেছে । অজুনিক, সর্পটিকে ছেড়ে দাও তুমি” 

ব্যাধ তখন সর্পকে ছেড়ে দিল, কাল ও মুত্যু অস্তহিত হলেন, 
গৌতমী শান্তি পেলেন । 

কাহিনীটি শেষ করে ভ'ম্ম বললেন যধিষ্ঠিরকে £ “যুদ্ধে ধারা 
নিহত হয়েছেন, তারা নিজ নিজ কম্নফলেই নিহত হয়েছেন । এর 
জন্য তুমিও দাঁয়ী নও, ছুর্যোধনও দায়ী নন। ত্মি শোক ত্যাগ 
কর, যুধিষ্ঠির |” 


ভীম্মের দেহত্যা গ 


এর পর যতদিন জীবিত ছিলেন ভীম্ম, ততর্দিন ধরে তিনি নিত্য 
নানা উপদেশ দিতে লাগলেন যুধিষ্টিরকে । কত বিচিত্র কাহিনী 
আর উপাখ্যান তিনি শোনালেন, কত জ্ঞানগর্ভ কথ! বললেন ! 

অতিথি গৃহস্থের পরম দেবতা । অতিথি তুষ্ট হলে শত 
যজ্ঞফলেরও অধিক পুণ্যলাভ হয় গৃহস্তের। এই পুণ্যবলেই 
পুরাকালে সশরীরে ব্বর্গে গিয়েছিলেন স্দর্শন এবং ওঘবতী। সে 
কাহিনী যুধিষ্টিরকে শোনালেন ভীন্ম। 

দয়া ও ভক্তের মহিমাও বর্ণনা করলেন ভীম্ম। এই প্রসঙ্গে 
তিনি একটি উপাখ্যান বললেন। 

কাশীর অরণ্যে বিশাল এক বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের কোটরে 
বাস করত এক শুকপক্ষী। একদিন এক ব্যাধ মুগশিকারের জনা; 


১৭১ ভীম্মের দেহত্যাগ 


বিষমাখা বাণ নিয়ে এল সেই অরণ্যে । তার একটি বাণ লক্ষ্যভষ্ট 
হয়ে সেই বৃক্ষে বিদ্ধ হল। ফলে, বিষের প্রভাবে বৃক্ষটি ফলপত্রহীন 
হয়ে শুকিয়ে গেল। 

সমস্ত পাখি তখন সেই গাছটি ছেড়ে অন্য গাছে আশ্রয় নিল। 
কিন্তু গেল না কেবল সেই শুকপক্ষী--এই দীর্ঘকাল ধরে সেযে 
বৃক্ষের কোটরে আশ্রয় পেয়েছে, যার ফল খেয়ে প্রাণধাধণ করেছে, 
যার পত্রপল্লৰব তাকে রক্ষা করেছে শীতাতপ থেকে, সেই বৃক্ষকে 
এই ছুঃসময়ে ছেড়ে যেতে মন সরল ন! তার | সে সেই বৃক্ষকোটরেই 
রইল । এব, যেহেতু বৃক্ষটি বিষের দাহে ফলশুন্য হয়ে গিয়েছিল, 
সেই হেতু শুকও দিনের পণ দিন অনাহারে থাকার ফলে মৃতপ্রায় 
হয়ে উঠল। তখন দেবরাজ ইন্দ্র এসে শুককে অন্যত্র যাবার 
পরামর্শ দিলেন । 

শুক বললঃ *আশ্রয়দাতাৰ এহ অপময়ে আমি তাকে 
ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারি না; তাতে অধম হবে আমার |” 

শুকের এ কথা শুনে অত্যন্ত সন্তষ্ঠ হলেন ইন্দ্র । তিনি গাছটিকে 
আবার বাঁচিয়ে দিলেন। 

ভীম্ম বললেন * “বুক্ষটি যেমন শুককে আশ্রয় দিয়ে পুনজীবন 
লাভ করেছিল, লোকেও তেমনি প্রকৃত ভক্তজনকে আশ্রয় দিলে 


সববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে।” 


দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ভীম্ম বললেন £ “পুরুষকার অবলম্বন 
করে কর্ম করতে হবে মানুষকে, তাহলে দৈবও মানুষের সহায়ক হয়, 
কিন্ত কেবল দৈবের উপর ভরসা করে থাকলে কিছুই মেলে না! 


পুণ্যকর্মদ্বারা দেবকেও জয় করা যায়।” 


মহাভারত ১৭২ 


হারপব ভীম্ম বললেন ঃ যক্ঞানুষ্ঠান বা উৎসব করা রাজার্দেব 
উচিত, কিন্তু তা প্রজাপীড়ন করে নয়। যে রাজ্যে ছোট ছেলেমেয়েবা 
স্বাহ খাছযের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্ত খেতে পায় না, যে বাজ্যে 
প্রজারা গধায় অবসন্ন হয়ে পড়ে, সে রাজ্যের বাজাকে ধিক। 
যে বাজা প্রজাতেব বক্ষা কবতে পারেন না অথচ বলে-ছলে 
তাদেব ধন লগ্ন করবেন, ,স খাজাকে প্রজারা যেন মিলিত হয়ে 
বধ করে। যে বাজ! প্রজাদের আশ্বাস দিয়ে তা রক্ষা করেন না, 
সে বাজাকে পাগলা ককুবেৰ মত হতা! করা উচিত। 


সদাচাব ও ভ্রাশাব করবা সম্বন্ধেও যুধিষ্ঠিবকে উপদেশ দিলেন 
ভীম্ম। 

তিনি বললেন ? যাবা ছুরাচাব, 'তাবা দীর্থায়ুঃ হতে পারে না। 
সদাচারই এশর্ধ কীতি আযমুঃ ও ধর্মের সোপান | 

ভ্রাতাৰ কর্তবা সব্বন্ধে তিনি বললেন £ “গুরু শিষাকে যেমন 
স্মেহ করেন, জোষ্ট ভ্রাতাও তেমনি স্নেহ করবেন কনিষ্ঠকে । শত্রুর 
যাতে ভাতাদের মধো ভেদ স্থষ্টি না করতে পারে, সে বিষয়ে 
সতর্ক থাকবেন জোষ্ ভ্রাতা । তিনি যেন না পৈতৃক ধনসম্পত্তির 
অংশ থেকে বঞ্চিত করেন কনিষ্ঠটদের। কনিক্চ যদি ছুক্ষর্স করে, 
তবে তার যাঁতে মঙ্গল হয়, সে চেষ্টা করতে হবে জোষ্ঠ ভ্রাতাকে । 
জ্যে্ঠ জাতা সৎ বা অসৎ যাই হন, তাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয় 
কনিষ্ঠের। পিতার মুত্যুব পর জ্যেষ্ঠ জাতাই পিতৃস্থানীয় এবং জ্যেষ্ঠা 
ভগিনী ও জ্োষ্ঠ। ভ্রাতৃজায়। মাতৃস্থানীয়। |” 


১৭৩ ভীম্মের দেহত্যাগ 


ধর্মাধর্ম পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে ভীম্ম বললেন £ “যে ব্যক্তি জন্মাবধি 
সাধ্যমত ধর্মীচরণ কবে, সে নিত্য স্তখী তয়। যে অধামিক, সে 
অধোগতি লাভ করে ।” 

তিনি বললেন ঃ “যে ব্যক্তি ধম ও তাধম ছুই প্রকার আচরণই 
করে, শ্বখের পর ছ্ঃখ ভোগ করে সে । যে ব্যক্তি মোচপশে 
অধর্ম করে পরে অনুতপ্ত হয়, তার পাপ দূর হয়েযায়। যার 
মনে যত অনুতাপ জ্ঞাগে, ততই পাপক্ষয় হয় তার |” 

অহিংসা সম্বন্ধে ভীম্ম বললেন £ “অতিংসাই ধর্মসাঁধনের শর 
উপায়। যিনি সর্জীবকে নিজের তুল্য জ্ঞান করেন, ক্রোধ ও 
জিঘাংসা যিনি ত্যাগ কবতে পেরেছেন, পরলোকে তিনি শ্রখলাভ 
করবেন 1) 


এমনি উপদেশ দিয়ে দিয়ে যুধিষ্ঠিরের মনক্তাপ দূল করলেন 
ভীম্ম। এদিকে স্ধেরও উত্তবায়ণ আবন্তু হল। তখন এক 
শুভদিনে দেহত্যাগ করার সঙ্কল নিয়ে সমাধিস্থ হলেন ভাক্ম। 
অল্পক্ষণ পরেই তার দেহ থেকে প্রাণবায়ু বহির্গত হল । 

এমনি করে প্রায় ছু মাস ধরে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে 
শরশধ্যায় শুয়ে থাকার পর নিজের ইচ্ছায় প্রাণত্যাগ করলেন 
পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীশ্রে্চ সত্যসন্ধ চিবকুমার ভীম্ম। স্বর্গ 
থেকে এসেছিলেন ছ্য বস্তু ভীম্মরূপে কুরুবংশের মহিম! বাড়াতে, 
সে কাজ সমাধা! করে আবার বর্গে ফিরে গেলেন তিনি । 

শোক-ভারাক্রাস্ত চিত্তে পাগুবের! অস্ত্যষ্িক্রিয়া সম্পাদন 
করলেন মহার্মতি পিতামহের | 


আশ্বমেধিকপর্ক 


অশ্বমেধ-বভও 


ভীম্মের মুতযুপ পর আবার মনস্তাপ উপস্থিত হল যুধিষ্ঠিরের । 
আবার বলতে লাগলেন তিনি £ “কুরুক্ষেত্রের সবনাশ। যুদ্ধের কথা 
কিছুতেই ভূলতে পারছি না আমি, চ্ছাতি-কুটুন্ব ও স্বজন-বন্ধুদের 
ক্ষয়ে মন আমার ভেতে 'গছে, কিছুতেই রাজ্যশাসন করতে 
পারব না আমি-_বনে যাব ।” 

কত প্রবোধ তাকে দিলেন শ্রীকৃষ্ণ --কত বোঝালেন তাকে । 
এমন কি, পুত্রহার। ধুতরাষ্ট্র প্ধস্ত নিজের শোক ভূলে তাকে সাস্ত্বনা 
দিতে লাগলেন । 'এবু শান্ত ভলেন না যুধিষ্ঠির। অবশেষে মহামুনি 
ব্যাস তাকে বললেন £ “মহারাজ, অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর তুমি : তাতে 
তোমার জ্ঞাতিবধজনিত পাপও দূর হবে, মনেও শাস্তি পাবে ।” 

এ পরামর্শ মেনে নিলেন যুধিষ্ঠির। তখন মহাসমারোহে যজ্ঞের 
আয়োজন হতে লাগল। 

এই সময়ে অভিমন্যুর পত্বী উত্তরা একটি পুত্র প্রসব কবলেন। 
কিন্তু ছুঃখের বিষয়, অশ্বথামার ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রভাবে ছেলেটি 
মৃতাবস্থায় প্রস্তত হল। আবার হাহাকার পড়ে গেল পাগুবদের ভবনে 
ভবনে, হস্তিনাপুরের প্রজাদের ঘরে ঘরে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যে 
সব পাগণ্ডব নারা গর্ভবতী ছিলেন, তারা সকলেই ছূর্মতি অশথামার 
অন্ত্র-প্রভাবে মুতসস্তান প্রসব করেছিলেন । একমাত্র বাকী ছিলেন 
উত্তরা । তারও ত এ দশা! তবে কি নির্বংশ হবেন পাণ্ডবেরা-- 
'হস্তিনার সিংহাসনে কি আর বসবেন না কোন কুরুবংশধর ? 

কিন্তু অশ্বখামাকে বলেছিলেন কৃষ্ণ £ “উত্তরার সন্তানকে বাঁচাব 


১৭৫ অশ্বমেধ-ষজ্ 


আমি। কৃপাচাধেব কাছে শিক্ষা পেয়ে ষাট বছর ধরে কুরুরাজ্য 
শাসন করবে সে।" 

কৃষ্ণ তার কথা রাখলেন । তিনি পুনজীবিত করলেন উত্তরার 
সগ্যোজাত মুত সম্তানটিকে | ছেলেটির নাম রাখা হল ঃ পরীক্ষিৎ। 

তখন মহানন্দে মেতে উঠল হস্তিনাপুব, আব সেই আনন্দোৎ- 
সবের মধ্যে প্রস্ততি চলতে লাগল অশ্বমেধ-যজ্জ্ের | 

অশ্বমেধ-যঙ্ছের নিয়ম হল 2 একটি শুলক্ষণ ঘোড়া বেছে নিয়ে 
শাস্্রসম্মতভাবে উৎসর্গ করতে হবে তাকে । তারপব তাকে ছেড়ে 
দেওয়া হবে। ঘোড়াটি তার ইচ্ছামত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে । 
কেউ তাকে মাটকে বাখলে যজ্ঞ পণ্ড হবে । তাই ঘোড়ার পিছনে 
পিছনে যাবে সশস্ত্র বাহিনী, যাতে কেউ না তাকে আটকে রাখতে 
পারে। এমনি ভাবে এক বছব ধরে ঘোবান পর ঘোড়াটিকে 
ফিনিয়ে মানতে হবে আপন রাজ্যে । তখন যঙ্ছের আয়োজন হবে, 
আর সেই যজ্জে বলি দিতে হবে ঘোড়াটিকে । 

চৈত্রপুণিমা। শাস্ত্রবিধানান্থৃযায়ী যজ্ঞাশন ছেড়ে দেওয়া হল। 
তাকে রক্ষা করার জন্য অজ্ভ্ুন সসৈন্যে তার পিছন পিছন গেলেন। 
নানা দেশ ঘুরে, বহু রাজরাজড়াকে পবাস্ত করে, অবশেষে তিনি 
গিয়ে পৌছলেন মণিপুঁরে | 

মণিপুরের রাজা বক্রবাহন অর্জ্নেরই পুত্র । ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য- 
স্থাপনের পর অঙ্ঞুন একবার দেশভ্রমণে বের হন। ঘুবতে ঘুরতে 
মণিপুরে উপস্থিত হন তিনি। .সেখানে মণিপুর-রাজকন্া চিত্রাঙ্জদাঁর 
সঙ্গে তার বিয়ে হয়। চিত্রাঙ্গদা তার পিতার একমাত্র সন্তান, 
তাই মণিপুবরাজ চিত্রাঙগদাকে, অজু্নের সঙ্গে আমতে দেন না। 
বভ্রবাহন চিত্রাঙ্গদার একমাত্র সন্তান, দাদামশায়ের মৃত্যুর পর 
(তিনিই রাজা হয়েছেন মণিপুরের । 


মহাভারত ১৭৩ 

পিতা এসেছেন শুনে তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য মহাসমারোতে 
মণিপুররাজ বন্রবাহন বাজপুবী থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেলেন । 

কিন্তু দুর্ভাগ্য বন্রর,তাব এ আচরণে অত্যন্ত রুট হলেন 
অঙ্র্নি। পুত্রকে ঠিবস্কাব করে বললেন তিনি 2 “তুমি না ক্ষত্রিয় ? 
একি আচবণ তোমাৰ? মহানাজ যধিষ্ঠিরের অখমেধের ঘোড়া নিয়ে 
এসেছি মামি । কাপায় তুমি পানর মত সে .ঘাড়া আটকে বাখাব 
চেষ্টা করবে, না এসেছ সধিনয়ে আমাকে অভার্থনা কবতে ! 
ক্ষত্রকুলাঙ্গ।ব, সাহস থাকে ত ধব ঘোড়া যুদ্ধ কর আমাব সঙ্গে | 

এ কথা শু7ন মমাহত হলেন ব্্রবাহন। 

এমন সবয়ে .সখানে উপস্থিত হলেন নাগকন্যা উলুপী। একেও 
অজ্ভ্নি একদা বিবাহ করেছিলেন। উলুপী তাই হলেন কক্রর 
বিমাতা। অজুর্নে তিনক্কাব শুনে নিনি সপত্বী-পুত্রকে যুদ্ধ করাব 
জন্য উত্তেজিত করলেন । 

আরন্ত হল যুদ্ধ অজুঁনে মার বভ্রুবাহনে__পিতায় আর পুত্রে। 
ব্রুও মহাবীর-- প্রচণ্ড বিক্রুনে তিনি যুদ্ধ করতে লাগলেন তার 
দিপ্বিজয়ী পিতাব সঙ্গে । শেষ পধস্ত অঘটন ঘটল বন্রর শরাঘাতে 
প্রাণ হাবিয়ে লুটিয়ে পড়লেন অজুনি। পিতার এ অবস্থা দেখে 
বভ্তও হতচেতন হয়ে পড়লেন । 

সংবাদ পেয়ে চিত্রাজদ] দ্রুত বণক্ষেত্রে এলেন । পতিপুত্রের 
অবস্থা দেখে হাহাকাব করতে লাগলেন তিনি । 

কিছুক্ষণ পবে বভ্রুবাহন চেতনা ফিরে পেলেন। তখন তিনি 
স্থির করলেন যে, তিনিও অনশনে প্রাণত্যাগ করে পিতৃশোক 
ভুলবেন। এই সঙ্কর করে তিনি প্রায়োপবেশনে বসলেন । 
চিত্রাঙ্গরীও তীর সঙ্গে যোগ দ্িলেন। 

মাতাপুত্রের অবস্থা দেখে অত্যন্ত ছুঃখ হল উলুপীর। তিনি 


১৭৭ শক্ত দাতা ব্রাহ্মণের কাহিনী 


তখন নাগলোক থেকে সন্ভতীবন-মণি আনিয়ে তাব সাহায্যে 
পুনজীঁবিত কবলেন অজুর্নকে। এবাব অজুন সম্সেহে আলিঙ্গন 
কবলেন পুত্র ব্রবাহনকে । পিতাপুনত্র মিলন হল। 

এমনি কনে এক বছব ধণে বাজো বাজো ঘুবে বাজাদেব 
পরাজিত কবে অশ্বমেধ-যাজেব উৎসগীক্ত অশ্বকে হস্তিনাপুবে ফিবিয়ে 
আনলেন অজুনি। তখন মহাসমীবোচ্ছে অশ্বমেধ-্যজ্ত কবালেন 
যুধিষ্ঠিব। দুব হল তাব মনস্তাপ। 


শক্ত, দাতা ব্রাহ্মণের কাহিনী 


মশ্বমেধ-যদ্ঞ শেষ হযেছে । দূৰ ভযেছে যুধিচিবেব মনস্তাপ। 
যজ্ঞ-উপলক্ষে প্রচুব দান কবেছেন তিনি । শানে তাৰ যশ ছড়িযে 
পড়েছে দেশে দেশে । প্রশান্ত মনে শাতআ্মীয-ন্বজন পাত্রমিত্র নিয়ে 
যজ্ঞন্থলে বসে আছেন ধর্নবাজ। 

এমন সমযে অপূর্ব এক নকুল এসে উপস্তিত হল সেখানে । 
সাধাবণ বেঁজিব চেষে অনেক বড এব আকাব্, চোঁখ ছুটি এব 
গভীব নীল, দেহেব একটি পাশ সোনালী । তাকে দেখে উপস্থিত 
সকলে চমত্রুত ভল । 

নকুলটি এসেই কিছু সময় ধবে গভাগড়ি দিল যজ্ঞস্থলে । 
তাঁবপব উঠে দাড়িযে বজ্রগন্ভতীব স্ববে বলল সেঃ “শুনতে পাচ্ছি £ 
এ যজ্ঞে বাজ যুধিষ্ঠির যেমন দাঁন কবেছেন, তেমনি নাকি আব 
কেউ কখনও করেননি; লোকে বলছে £ যুধিচ্ঠিবই নাকি শ্রেষ্ঠ 
দাতা । কিন্তু এ কথা মিথ্যা 1৮ 

সবাই অবাক্‌ হল, নকুলকে জিজ্ঞাসা কবল : “তুমি কি সত্যই 

১২ 


মহাভ।রত ১৭৮৮ 


বেঁজি না ছদ্মবেশী কেউ? কোথা থেকে এসেছ তুমি ? কেন নিন্দ। 
করছ এ যজ্জের ?? 

নকুল মহ হেসে বলল ৫ “দাতা যদ্দি বলতে হয়ঃ তবে কুরুক্ষেত্র 
বাসী এক ব্রাহ্মণকেই বলব। ছাতু দ্রান করেছিল সে।” 

সভাজনরা সবিশ্ময়ে জিচ্ছাসা করল £ “ছাতু দান করে দাতা! 
সে কেমন ?” 

নকুল বলতে লাগল ঃ “কুরুক্ষেত্রে বাস কবতেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। 
তিনি ছিলেন উঞ্চজীবী--কৃষকেব ফসল কেটে নেওয়ার পর খেতে 
যে সব শস্যকণা পড়ে থাকত, তাই সংগ্রহ কবেই তিনি জীবিকা 
নিবাহ করতেন।” 

সভাজনদের কেউ কেউ বিদ্রুপ করে চাপা গলায় বললেন £ 
“এমন ব্রাহ্মণও কিনা যুধিষ্টিরের চেয়ে বড় দ্রাতা _চামচিকা হল 
বড় বাজের চেয়ে !? 

নকুল এ মন্তব্য শুনেও কোন প্রতিবাদ করল না। সে বলতে 
লাগল £ “একবার ভীষণ দুভিক্ষ হল দেশে । সেবার ফসল বড় 
ফলল না। ফলে, দারুণ কষ্টে পড়লেন ব্রাহ্মণ । প্রায়ই তার 
সপরিবারে উপবাসে কাটে । একবার তিনি ও তার পরিবারের 
সকলে কদিন ধরে উপবাসে কাটালেন । তারপর ব্রাহ্ধণ অতি কষ্টে 
কিছু যব যোগাড় করে তা দিয়ে ছাতু তৈরী করলেন। সেই 
ছাতু তিনি সপরিবারে খাবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময়ে-_” 

এই বলে একটু থেমে আবার বলতে লাগল নকুল ৫ “এমন 
সময়ে এক ক্ষুধার্ত অতিথি এসে উপস্থিত হলেন সেখানে । ব্রাক্ষাণ 
তার নিজের ভাগ অতিথিকে ধরে দিলেন, কিন্তু-তা খেয়েও ক্ষুধা 
মিটল না! অতিথির । তা দেখে ব্রাহ্মণের পত্বী স্বামীকে বললেন £ 
“ভূমি আমার ভাগ অতিথিকে দাওঃ। 


১৭৯ শক্ত,দাতা ব্রাহ্মণের কাহিনী 


“ব্রা্ষণ তার পত্বীর দিকে তাকালেন। ক্রমাগত অনাহারে 
থেকে থেকে 'এই বৃদ্ধার দেহ ভেঙে পড়েছে_পবমায়ু ফুরিয়ে 
এসেছে । ব্রাহ্মণের চোখে জল এল । তিনি বললেন : 'ত্রাহ্মণী, 
আমি কোন্‌ মুখে তোমার ভাগ নেব? কীটপতঙ্গ নিজের নিজের 
ভাষাকে প্রতিপালন করে। কিন্তু আমি তোমাকে পেট পুরে 
খেতেও দিতে পারি না। এই বৃদ্ধ বয়সে না খেয়ে খেয়ে তুমি 
মরতে বসেছ। এ অবস্থায় তোমার ভাগ নিতে পারি না আমি ।' 

“ব্রা্ষণের এ কথায় কর্ণপাত করলেন ন' ব্রাহ্মণী-_-তিনি 
আপন ভাগ ধরে দিলেন অতিথিকে । কিন্তু সে ভাগ খেয়েও 
পেট ভরল ন ক্ষুধার্ত অতিথিব। 

“তখন ব্রাহ্মণের পুত্র ও পুত্রবধূ তাদেব ভাগ অতিথিকে দিতে 
উদ্যত হলেন। ব্রাহ্মণ অনেক আপত্তি করলেন, কিন্তু কিছুতেই 
নিবৃত্ত করতে পারলেন না টাদেব-তারাঁও নিজেদের ভাগ 
অতিথিকে দিলেন । 

“উপ্জীবী এই ব্রা্দণের ও তাব পরিজনদের অতিথিসেবা ও 
দানব দেখে বিস্মিত হলেন সেই অতিথি । তিনি আর কেউ নন-- 
্য়ং ছন্সবেশী ধর্ম । ব্রাহ্মণকে তিনি বললেন £ “হে দ্বিজশ্রেষ্ট, 
তোমাব এ দানের তুলনা নেই। তোমার এ শক্তুদান শত 
অশ্বমেধেব পুণ্যের চেয়েও মুল্যবান্‌। এই বলে তিনি ব্রাহ্গণকে 
সপরিবারে সশরীরে ন্বর্গে নিয়ে গেলেন ।” 

কাহিনীটি শুনে সভাজনের। .নির্বাক্‌ হয়ে রঈলেন। নকুলও 
ক্ষণকাল নীরবে কি যেন চিস্তা করল, তারপর বলল £ প্রাঙ্গণ ব্বর্গে 
যাওয়ার পরে আমি আমার গর্ত থেকে বেরিয়ে সেখানে গড়াগড়ি 
খেলাম। অল্প কয়েকটি ছাতৃর কণ! সেখানে পড়েছিল ; গড়াগড়ি 
খাওয়ার সময়ে সেগুলি আমার দেহের এক পাশে লাগল, সঙ্গে 
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সঙ্গে দেহের সে পাশটি স্বর্ণময় হয়ে গেল। তারপর থেকে কত 
তপোবনে কত বজ্ঞস্থলে কতই না গড়াগড়ি খাচ্ছি, কিন্তু কই, 
দেব অনা পাশটি ত ন্র্ণময় হচ্ছে না! তাই বলছিলাম £ সেই 
উপ্তজাবা বান্ধণের দানেব অতিথিসেবাব তপস্টাব তুলনা নেই |” 

এই বলে নকুল ৮লে গেল । উপস্তিত সকলে স্তর হযে বলে 
ভাবত লাগলেন * তাঈ'ত ! 


আশ্রমবামিকপর্ব 
ধৃতরাষ্্রাদির বানপ্রস্থ অবলম্বন 


কুকক্ষেত্রের যুদ্ধজয়ের পর পনর বছর কাটল। যৃধিষ্িরের 
স্তশাসনে শখে আছে সবাই । সবচেয়ে খে আছেন ধতরাষ্ট্রী। 
তার সম্মতি না নিয়ে কোন কাজ করেন না যধিষ্টির। যাতে 
পুত্রশোকাচ্ছন্ন বৃদ্ধ জাচতাত কোনরূপ মন:কষ্ট না পান, সেদিকে 
যুধিষ্িবেব সদ! সতর্ক দৃষ্টি । অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি পিতার অধিক 
বত্ব কবেন, কুস্তীব চেয়েও গান্ধারীর প্রতি তার মনোযোগ বেশী । 
সবাইকে ডেকে তিনি বলে দিয়েছেন £ "বৃদ্ধ কুরুবাজ আমাদের 
সকলেরই মাননায়। যিনি তার আক্ঞ। পালন করবেন না, তিনি 
আমাদের শত্রু |? 

এ কথা পাগুবেরা সকলেই শুনতেন, কেবল ভীম 
ছাড়।। তিনি প্রায়ই গোপনে গোপনে বৃতরাষ্ট্রেব আপ্রয় কাজ 
করতেন। একদিন তিনি তার বন্ধুদের কাছে জাক করে বললেন £ 
“আদার এই শুগুরের মঠ বা ছুখানির প্রতাপেই মূঢ় ছুযোধন 
স্বজন-বান্ধবসহ যমালয়ে গেছে ।” 

এ কথা কানে গেল ধৃতরাষ্ ৪ গান্ধারীর । বুদ্ধিমতা গান্ধারী 
চুপ করে রইলেন, তিনি বুঝলেন ঃ কালের ধর্মই এই-আজ যে 
প্রবল প্রতাপ রাঁজা কাল তাকে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পরমুখাপেক্ষী 
হতে হবে। 

ধৃতরাষ্ত্রী কিন্ত ধেধ ধরতে পারলেন না-_অধীর হয়ে পুড়লেন 
মনোব্যথায়। তিনি যুধিষ্টিরের কাছে গিয়ে ভীমের কথা কিছু ন। 
জানিয়ে বললেন £ “বৎস যুধিষ্টির, তোমীর আশ্রয়ে পরম সুখে আছি 
আমি, দানধ্যান করে পুণ্যসঞ্চয়ও করেছি। পুত্রহীন। গান্ধারীও 
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শোককে জয় করতে পেরেছেন। আমাব নৃশংস পুত্রেরা-_যারা 
দ্রৌপদীকে অপমান এবং তোমাদের সম্পদ্‌ হরণ করেছিল,” 

ঈষৎ লজ্জিত ঈষৎ ব্যথিত হয়ে যুধিষ্ঠির বাধা দিলেন ঃ “তাদের 
কথা আর তুলবেন না, জ্যে্টতাত। ক্ষত্রধর্সান্থুাবে যুদ্ধে নিহত 
হয়ে স্বর্গে গেছেন তারা ।৮ 

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ; “হা, উচিত গতিই লাভ কবেছে তাঁবা। 
এখন তোমরাই আমার পুত্র। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রকে বাজ দিয়ে 
বনে বাস কবাই আমাব কুলধর্ন। আমিও তাই গান্ধাবীকে নিয়ে 
বনবাসী হতে চাই । তুমি অনুমতি দাও, যুধিচিব, আমবা ধনবাসে 
যাই। বনে আমি তপস্তা। কবব, তুমিও পাবে সে তপস্তাব ফল ।” 

ধৃতরাষ্ট্রেব প্রস্তাবে মর্মাহত হলেন যুধিষ্ঠিব। তিনি বললেন £ 
“বালক-বয়স থেকেই আমবা পিতৃহাবা। আপনিই আমাদের পিতা 
ও পবম গুক। মাঁপনি বনে গেলে, বাজ্যভোগে কি প্রয়োজন 
আমাব? আমাকে ধিক, আমি ভতি তুরুদ্ধি ও বাজ্যলোভা !” 

কিছুক্ষণ নীবব থেকে যুধিষ্ঠির আবার বললেন £ “জ্যে্টতাত, 
আপনি আপনাপ পুত্র যুযুতস্তকে বা অন্য কাউকে এ বাজ্য দিন, 
অথবা নিজেই শাসন করুন, আমিই বনে যাব । আমি এ বাজ্যেব 
রাজ নই, রাজ! আপনিই । ছুধোধনাদিব কাজেব জন্য কিছুমাত্র 
তুঃখ নেই আমার মনে, বরং তাদেব মৃত্যুর জন্য সবদ। সম্তাপ 
ভোগ কবছি। মাতা গান্ধাবী ও জননী কুস্তীকে আমি সমান 
জ্ঞান করি। করজোড়ে আপনাকে মিনতি করছি, জোচ্ঠতাত, 
আমাকে হঃখ দেবেন না। 

ধৃতরাষ্ট্র বললেন £ “আমাকে ভুল বুঝে মিথ্যা ছঃখ পেয়ো না, 
যুধিষ্টির,--শান্ত্রনিরদিষ্ট তপশ্চর্ধার উদ্দেশ্যেই বানপ্রস্থ অবলম্বন কবতে 
চাই আমি ।” 


১৮৩ ধুতরাষ্টা্দির বানপ্রস্থ অবলম্বন 


যুধিষ্টির তবু অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন ধূতরাষ্ট্রকে যাতে 
তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বনের বাসন ত্যাগ করেন । 

এমন সময়ে মহামুনি ব্যাস এসে উপস্থিত হলেন সেখানে । 
তিনি বললেন £ “অন্ধরাজের সঙ্কল্পে বাধ! দিয়ো না, যুধিষ্টির | যুদ্ধে 
অথবা বনবাসে প্রীণত্যাগ করাই বাজধিদের ধর্ম । ধৃতরাষ্ট্র ও 
গান্ধারী বৃদ্ধ হয়েছেন, বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই তাদের উচিত ।” 

অবশেষে সম্মতি দিলেন যুধিষ্টির। বনযাত্রার প্রাক্কালে ধৃতরাষ্ট্ 
প্রজাদের ও অনুগত রাজাদের ডেকে বললেন £ “আপনাদের সঙ্গে 
ভরতবংশের চিরদিনই প্রীতির সম্পর্ক। মহারাজ শাস্তনুর পরে 
মহামতি ভীম্মের উপদেশমত এই রাজ্য শাসন কবেছেন বিচিত্রবীধ 
ও পাও্ড। তারপর আমিও সেবা করেছি আপনাদের । আমার 
যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, তবে তা আপনারা নিজগুণে মার্জন। 
করবেন |” 

এই বলে দিধাগ্রস্ত কণ্ঠে তিনি আবার বলতে লাগলেন ঃ “মন্দ- 
বুদ্ধি ছুযোধন পাগুবদের প্রতি অনেক অত্যাচার করেছে, তার 
জন্য আমি মঙ্জাহত; কিন্তু সে আপনাদের কাছে কখনও কোন 
অপরাধ করেনি । তার ছু্নীতির ফলে এবং আমার দোষে পৃথিবী 
প্রায় নিঃক্ষত্রিয় হয়েছে । এ অপরাধের জন্য কৃতারঞ্জলি হয়ে 
আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনার ক্ষম। করুন আমাকে-_ 
প্রসন্ন হয়ে আমাকে ও গান্ধারীকে বনগমনের অনুমতি দিন |” 

সর্বশেষে তিনি বললেন £ “লোকপালতুল্য চার ভ্রাতা ধাঁর 
সচিব, ব্রহ্মার ন্যায় মহাঁতেজ। সেই যুধিষ্ঠির আপনাদের পালন 
করবেন। সম্পদে বিপদে আপনারা তার প্রতি সমদৃষ্টি রাখবেন । 
গচ্ছিত ধনের মত তাকে আমি আপনাদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি, 
আপনাদের সকলকেও তার হাতে দিচ্ছি। আমি আবার 
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আপনাদের মিনতি করছি ঃ আমার ছূর্মতি পুত্রদের আপনারা 
ক্ষম। করুন|” 

ধৃতবাষ্ট্রের অনুনয় শুনে প্রজাদের চোখে জল এল, তাদের 
কণ্ঠরোধ হল। 

এর পব কাকা পুণিমায় গান্ধাবীকে সঙ্গে নিয়ে বনযাত্র! 
করলেন ধৃতবাষ্ট। বিছ্বব এবং সঙ্জয়ও তাদের সঙ্গে গেলেন। 
আর গেলেন মা-কুস্তী | পাগুবেন। তাকে বাধা দেবার জন্য কত 
চেই্ট| করলেন, কিন্তু তিনি সন্কপ্প ত্যাগ কবলেন না। ধৃতরাষ্্ নিজেও 
তাকে বোঝালেন, কিন্তু মা-কুস্তী দৃঢ় কণ্ঠে বললেন £ "আমি বনে 
বাম কবব-_তপস্ষিনী গান্ধাণী ও কুরুধাজের সেবা করব ।৮ 

বনে গিয়ে কোণ িপজ্যায় বত হলেন ধৃতরাষ্ট গান্ধাবী কুস্তী 
বিছুর আব সঞ্গয় | 


কুরুবদ্ধ ও কুরুব্জধাদের দেহত্যাগ 


কুস্তী বনে গেলে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন পাগুবেবা। 
কিন পরে তারা দ্রৌপদীকে নিয়ে বনে গেলেন কুস্তী গান্ধারী ও 
ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা কখার জন্য । রাজপুরীব নারীর! এবং বনু 
নাগরিকও তাদের সঙ্গে চললেন । 

বনে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমের কাছে এসে পাগ্ুবেরা যানবাহন 
থেকে নেমে পদত্রজে অগ্রসর হলেন। কিছু দূরে গিয়ে বনবাসী 
তাপসদের সঙ্গে তাদের দেখা হল। তাপসদের জিজ্ঞাসা করে 
যুধিষ্টির জানতে পারলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র যমুনায় স্নান করে জল 
ও ফুল আনতে গেছেন; গাদন্ধারী এবং কুস্তীও তার সঙ্গে 
গেছেন। 





১৮৫ করুবৃদ্ধ ও কুরুবৃদ্ধাদের দেহত্যাগ 


এ কথ! শুনে পাগ্ডবেবা যমুনার দিকে গেলেন। পথিমধ্যে 
তাদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুস্তীর দেখ। হল-_ধৃতরাষ্ট্র ও 
গান্ধারীকে পথ দেখিয়ে আনছিলেন কুস্তী। পাগুবেরা কাদতে 
কাদতে প্রণাম করলেন, তারপর তাদেব জলপুর্ণ কলস নিজেরা 
বহন করে আশ্রমে দিকে ফিরে চললেন । 

পঞ্চপাণ্ডবকে এবং পাগুব-নীরীদের দেখান জন্য বনের সমস্ত 
তাপস এসে উপস্থিত হলেন। তাপসেরা বিদায় নিলে ধৃত রাস্ট 
পাগুবদের কুশল জিজ্ঞ।স। করলেন । ধুতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে 
তার কাছে সঞ্জয় ও বিছ্বরেধ সন্ধান নিলেন যুধিচির | 

ধৃতরাষ্ট্র বললেন £ “বির এখন কঠোর তপন্তাঁয় নিরত হয়েছেন। 
বায়ু ছাড়া অন্য কিছু আহার করেন না তিনি। শরীর তার 
শুকিয়ে দড়ির মত পাকিয়ে গেছে, সমস্ত শিরাঞ্চলি পড়েছে 
বেরিয়ে । আজকাল তাকে বড় একট দেখতে পাওয়া যায় না। 
মাঝে মাঝে বনের নিন পথে তাপসরা নাকি তাকে দেখতে পান ।” 

এমন সময়ে আশ্রম “থকে অনতিদূরে বিছবুরকে দেখা গেল। 
তার দেহ সম্পূর্ণ নগ্ন মললিপ্ত ও ধুলিধূসর। আশ্রমের দিকে 
দৃষ্টিপাত করেই চলে যাচ্ছিলেন বিছুব, যুধিষ্ঠির দ্রুতপদে তাকে 
অনুসরণ করলেন । 

খানিক দূর গিয়ে নির্জনে একটি গাছে ঠেস দিয়ে দাড়ালেন 
বিছুর, তারপর অনিমেষনয়নে দেখতে লাগলেন যুধিষ্ঠিরকে | এ 
অবস্থাতেই দেহত্যাগ করলেন তিনি । 

এর পর পাগুবেরা মাসাধিক কাল ধরে বনে থেকে ধৃতরাষ্ট্র 
গান্ধারী ও কুস্তীকে সেবা করতে লাগলেন । 

এমন সময়ে একদিন মহামুনি ব্যাস এলেন ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে । 
আরও অনেক মহধি সেদিন সে আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন । নান! 


মহাভারত ১৮৬ 


ধর্মালোচনার পব ব্যাস ধুতবাষ্ট্রকে বললেন ; “রাজেন্দ্র, আমি 
জানি, পুত্রশোকের যন্ত্রণা এখনও ভুলতে পারনি তুমি । তোমার 
কি কামন! বল, তপস্তাবলে আমি তা পূর্ণ করব” 

ধতরাষ্ট্র বললেন £ “আপনাদের মত সাধুসমাগমে ধন্য হয়েছি 
আমি । আমার আর পবলোকেব ভয় নেই । কিন্তু ছুষোধন 
তুর্মতি হলেও, .সই হতভাগোর জন্যই আমাব হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে । 
মনে আমি শাস্তি পাচ্ছি না কিছুতেই ।” 

এই সময়ে গান্ধাবীও কনজোড়ে ব্যাসকে বললেন £ “আমাবও 
অন্তর পুত্রশোকে জ্বলছে । মুনিবর, মআাপনি কি তপোবলে 
আমাদের মুত পুত্রদেব দেখান্তে পাবেন না? তাহলে শুধু আমি 
নই, এই পুত্রহারা দ্রৌপদী ও সুভদ্রা, পতিপুত্রহ্ারা বীরপত্বীবা, 
পাগুব-জননী কুস্তী সকলেই মনে শান্তি পাঁবেন।” 

গান্ধাবীব অনুরোধ বক্ষা করতে সম্মত হলেন ব্যাস। তিনি 
সকলকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাতীরে গেলেন । ক্রমে সন্ধ্যা হল। 
মহাতেজা ব্যাসদেব ভাশগীবথীব পুণাসলিলে আনান করলেন, 
তারপব গন্ভীর কঠে আহ্বান করলেন মুত পাণ্ডব ও কৌবব 
বীরদের । 

অমনি গঙ্গার জলে তুমুল কোলাহল শোন। গেল: আর, 
ভীম্ম ত্রোণ কর্ণ কূপ বিরাট দ্রুপদ অভিমন্ত্যু দ্রৌপদীব পঞ্চপুত্র 
ঘটোৎকচ জয়দ্রথ শতভ্রাতা দ্ুযোধন প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রে নিহত 
সমস্ত বীরগণ দিব্যদেহ ধারণ করে গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠলন। 
এই দৃশ্য দেখার জন্য ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু দিলেন । 

সেদিন সারা রাত পতিহারা পুত্রহারা নারীগণ পরমানন্দে 
কাটালেন। রাত্রি শেষ হয়ে এলে মুত বীরের আবার গঙ্গাগর্ভে 
টৈলীন হলেন। তখন ব্যাসদেবের নির্দেশে বহু সাধ্বী নারী 


১৮৭ কুরুবুদ্ধ ও কুরুবুদ্ধাদের দেহত্যাগ 


ধৃতরাস্ত্রের অন্থমতি নিয়ে তাদের মুত স্বামীদের সঙ্গে মিলিত হবার 
জন্য গঙ্গাগর্ভে প্রাণবিসর্জন দিলেন । 

পরদিন ধৃতরাষ্ট্রের সনিবন্ধ অনুরোধে অনিচ্ভাসত্বেও যুধিষ্ঠির 
সদলে হস্তিনাপুবে ফিবে এলেন | 


ছু বছব পরে নিদারুণ এক সংবাদ এল হস্তিনাপুরে | 

বনযাত্রার প্রাক্কালে ধৃতরাষ্ট্র যে যজ্ঞ করেছিলেন, সেই যজ্ঞের 
আগুন বনের এক নির্জন অংশে ফেলা হয়। এই তিন বছর 
ধরে সেই যঙ্ঞাগ্নি ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে, শেষে একদিন 
দাবানলের স্থঙ্টি হয় সমস্ত অরণ্য অগ্নিময় হয়ে ওঠে । ধৃতরাষ্ট্র 
গান্ধারী ও কু্তী ক্রমাগত কঠোর পশ্যার ফলে শত্যস্ত ছুবল 
ও প্রায় চলতশক্তিরহিত হয়ে পড়েছিলেন ; তাব! দেহ মাগুনে 
প্রাণ হারিয়েছেন। সঞ্জয় কোন রকমে আত্মরক্ষা কবে হিমালয়ে 
চলে গেছেন তপস্যা কবাতে । 

এ সংবাদ পেয়ে যধিষ্ঠির ও পাগুবেরা হাহাকার করতে 
লাগলেন । তারপর ভারাক্রান্ত মনে ধৃতরাষ্ট্রেরে বেশ্যা পত্বীর 
গর্ভজাত পুত্র যুযুতস্ুকে সঙ্গে নিয়ে শ্রাদ্ধকাধাদি সম্পাদন করলেন । 


ঘুষলপব 


যার্দববংশ ধ্বংস 


গান্ধারী অভিশাপ দিয়েছিলেন শ্রীরুষ্ণকে £ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 
ছত্রিশ বছব পরে তাব বংশ ধ্বংস তবে। সতীর অভিশাপ ব্যর্থ 
হয়নি । 

রুষ্চ ছিলেন দ্বারকাবাসী। তার বংশেব নাম ? যাদববংশ। 
কষ্ণের মাতামহ উগ্রমেন ছিলেন দ্বারকার বাজা। অবশ্য, কুষ্ণই 
ছিলেন রাজোর সবময় কর্তা । 

অশমেধ-যজ্কের পব হস্তিনাপুর থেকে দ্বাবকায় ফিরলেন কৃষ্ণ 
এবং সেখানেই বাস কবতে লাগলেন । এর ছত্রিশ বছরের মধ্যে 
যাদববংশীয়দের প্রভূত অধোগতি ঘটল । অত্যন্ত গবিত ও ছুন্নাতি- 
পরায়ণ হয়ে উঠলেন তারা । 

এই সময়ে একদিন তিন মহামুনি এলেন দ্বারকায়-_বিশ্বা মিত্র, 
কথ্থ ও নারদ । আাদের দেখে কুবুদ্ধি জাগল যাদব বীরদের । তার 
কষ্ণপুত্র শাশ্ধকে স্ত্রীলাকের বেশে সাজিয়ে মুনিদের কাছে নিয়ে 
গিয়ে বললেন £ “ইনি গর্ভবতী ; আপনার দয়া করে বলুন ঃ ইনি 
কি প্রসব করবেন ?” 

যাদব বীরদের এই ইতর রসিকতায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন মুনিরা । 
তারা বললেন ঃ “হা, এই কৃষ্ণপুত্র শান্ব অবশ্যই কিছু প্রসব করবে, 
তবে সে বস্তুটি এক ভীষণ মুঘল । এ মুষলই সবংশে নিধন করবে 
তোমাদের । তোমরা এব রকম দুর্বৃত্ত বুশংস ও দাস্তিক হয়ে উঠেছ, 
তাতে তোমাদের এ ভাবেই বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া উচিত ।” 

পরদিনই বিকট এক মুষল প্রসব করলেন শান্ব। যাদব বীরের! 


*৮ন ষাদববংশ ধ্বংস 


ভীত হয়ে রাজা উগ্রসেন কৃষ্ণ ও বলরামকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন । 
তাদের নির্দেশে যাদবরা মুষলটি মিহি করে গুড়িয়ে সেই চর্ণ সমুদ্রে 
ফেলে দিলেন । 

এর পর নান] ছুলক্ষণ দেখা যেতে লাগল দ্বারকায়ঃ নানা অমঙ্গল 
ঘটতে লাগল । তখন কৃষ্ণ বললেন যাদবদের ঃ “আমাদের বিনাশ 
আসন্ন । তোমর1 সবাই সমদ্রতীবে প্রভাসতার্থে যা” 

কৃষ্ণের নির্দেশে যাদবের! প্রভাসতীর্থে গেলেন । সেখানে প্রধান 
প্রধান যাদব বীরেরা কৃষ্ণের সামনেই মগ্কপান করতে আক্স্ত 
করলেন। ক্রমে তানা মাতাল হয়ে পরস্পব কলহ কবতে 
লাগলেন এবং শেষ পবস্ত আর্ত করলেন খদ্ধ। তার ফলে যাদব 
বীরের! দলে দলে মারা পড়তে লাগলেন । 

এ ব্যাপার দেখে অত্যন্ত বিষাদিত হয়ে পড়লেন বলরাম, তিনি 
মনোছঃখে সে স্থান ত্যাগ করে নিকটে এক বনে প্রবেশ করলেন। 

আর, শ্রীকৃষ্চ একমুষ্টি তণ হাতে নিলেন । সঙ্গে সঙ্গে সেই 
তুণগুচ্ছ বজ্বতুল্য ভয়ঙ্কর এক লৌহমুষলে পরিণত হল। সেই মধলের 
আঘাতে তিনি উচ্ছঙ্খল যাদবদের বধ করতে লাগলেন । 

আরও একটা অছ্ুত কাণ্ড ঘটল এই সময়ে । সেখানে যত 
তৃণ ছিল, মে সমস্ত মৃূষল হয়ে গেল। তখন সেই শুষলগচলি 
নিয়ে যাদবরা পরস্পরকে নিহত করতে লাগলেন । 

দেখতে দেখতে সমস্ত যাদব বীর বিনঈ হলেন-__বাকী রইলেন 
কেবল কৃষ্ণ, বলরাম, বন্রু নামে এক যাদব বীর, আর কুঞ্চের 
সারথি দারুক। 

কৃষ্ণ তখন দারুককে পাঠালেন হস্তিনায় অজুনিীকে সংবাদ দেবার 
জন্ত, আর বভ্রকে পাঠালেন দ্বারকায় যাদব নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা 
করতে । বক্র দ্বারকায় যাবার উপক্রম করতেই একটা খুদগর এসে 


মহাভারত ১৯০ 
পড়ল তার উপরে । মুদগবটি ছুড়েছিল এক ব্যাধ পশুহননের 
জন্য । বভ্রু সে মুর্গরের আঘাতে প্রাণ হারালেন। 

তখন কৃষ্ণ নিজেই গেলেন দ্বারকায়। সেখানে তার পিতা 
বন্থদেবের উপর যাদব নারীদের রক্ষার ভার দ্রিলেন, তারপর বনের 
মধ্যে ফিবে এলেন বলরামের সন্ধান করতে। 

বনে প্রবেশ করে কৃষ্ণ দেখলেন : একটি নির্জন গাছের নিচে 
বসে চিস্ত। করছেন বলরাম । সহসা একটি বিরাট্‌কায় সর্প বেবিয়ে 
এল বলবামের মুখের ভিতর থেকে । সাপটি শ্বেতবর্ণ, সহস্রটি তার 
ফণা, আর মুখগুলি বক্তবর্ণ। সেই অপূর্ব মহাঁনাগটি ধীরে ধীরে 
দমুদ্রে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল ! বলরামের দেহ প্রাণশৃন্ত হল। 

অগ্রজ বলরামকে এভাবে দেহত্যাগ করতে দেখে ভারাক্রান্ত 
হয়ে উঠল কৃষ্ণের মন। সেই বিজন বনে একাকী কিছুক্ষণ ধরে 
পায়চারি করলেন তিনি, তারপর ভূমিতে শয়ন করে যোগস্থ হলেন। 
দূর থেকে এক ব্যাধ তাকে দেখে মুগ মনে করে শর নিক্ষেপ 
করল। সেই শরের আঘাতে কৃষ্ণের মহান্‌ জীবনের অন্ত হল। 


অজুনের পরাজয় 


দারুক এসে পেছলেন হস্তিনায়। যাদব বংশনাশের সংবাদ 


শুনে শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল পাগুবপুরী। 

দাঁরুকের সঙ্গে উদ্ধিগ্রচিত্তে অবিলম্বে দ্বারকায় এসে পৌছলেন 
অজুন। তাকে দেখে হাহাকার করতে লাগলেন বসুদেব আর 
যাদব নারীরা ; তিনিও হাহাকার করতে লাগলেন। 

বন্থদেব বললেন £ “আমার আর বাঁচার ইচ্ছা নেই, অঙ্জুন; 


আমি পানাহার ত্যাগ করেছি ।” 


১৯১ অঞ্জনের পব্রাজয় 


পবদিন প্রভাতে যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করলেন কৃষ্ণের পিতা 
বন্থদেব। অঙ্ঞুন সাশ্রুনয়নে সমস্ত যাদব বীরেব অন্তিম কাধ সম্পন্ন 
করলেন। 

সপ্তম দিনে যাদব নাবীদের সঙ্গে নিয়ে অজুনি হস্তিনাপুরে 
যাত্রা করলেন। দ্বারকাব প্রজাপুঞ্জও তার সঙ্গে চলল। সবাইকে 
নিয়ে অঙ্ুন দ্বাবকা ত্যাগ করতে না করতেই নগবীটি সমুদ্রজলে 
প্রাবিত হয়ে গেল । 

বিপধয়েব অবসান হয়নি তখনও | পথিমধ্যে আভীর দশ্থযুরা 
অজুনকে আক্রমণ করল । 

ত্রিভুবনজয়ী বীর অজুরন, তার সঙ্গেও বহু যোদ্ধা, তবু তিনি 
নগণ্য আভীব দন্যদের হাতে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হলেন ! 
দক্্যরা যাদব নাবীদের হবণ করে নিয়ে গেল। বিশ্বজয়ী অঞ্জন 
মুঢের মত হতবাক্‌ হয়ে রইলেন । 

অতি অল্প কয়েকজন যাদবনারী কোনমতে আভীরদের হাত 
থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন ; আর রক্ষা পেয়েছিলেন একমাত্র জীবিত 
যাদ্ব-বংশধব কৃষ্ণপৌত্র বজ্র । তাদেব নিয়ে বিষাদাচ্ছন্ন মনে 
হস্তিনায় পৌছলেন অজুনি। 


মহা প্রস্থানিকপর্ব 
অহাপ্রস্থানের পথে 


অজুনেব মুখে বাদববশ ধ্বংসেব বিববণ শুনে মর্মাহত হলেন 
যুধিষ্ঠিব। বিষগ্নচিত্তে নতনস্তকে কি যেন চিন্ত। কবলেন কিছুক্ষণ 
ধবে। তাবপপ এখ তলে ভাঠদেব বললেন তিনি £ “এ পৃথিবীতে 
কালই সবচেষে শক্তিমান্-কাপহ বিনষ্ট কবে সকল প্রাণীকে । 
কালই ধ্বংস কবেছে যাদববণ্শ । আমাদেব মৃত্যু দিন আগতপ্রায। 
আমার তাই ইচ্ছা £ এ বাঞ্যসম্পদ্‌ ছেড়ে, চল, মহাপ্রস্থান করি__ 
সঙ্ঞানে সশবীবে ব্র্গে যাই । তোমাদের কি মত 7?” 

অন্য চাব পাগ্বও ঘুধিষ্টিবেব সঙ্গে একমত হলেন। তখন 
অভিমন্ত্যুব পুত্র পবীক্ষিতকে অভিষিক্ত কবা হল হস্তিনাপুবেব 
সিংহাসনে, আব য্যুতশ্বব উপব দওযা হল খাজ্যপালনেব ভাব, 
কৃষ্ণপৌত্র বজ্রকে বসান হল ইন্দ্রপ্রস্তেব সিংহাসনে | 

তাবপব পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী প্রচুব ধনবত্ব দান কবলেন, ত্যাগ 
কবলেন বাঁজবেশ ও সমস্ত আভবণ, বর্জন কবলেন সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ৷ 
এব পৰ বৃক্ষব্ষচল পরবে উপবাস কৰে পুব দিকে চলতে লাগলেন 
তাবা। একটা কুকুব আপন। থেকে তাদেব পিছনে পিছনে যেতে 


লাগল । 


বহু দেশ অতিক্রম কবে লৌহিত্য সাগবেব তীবে উপস্থিত হলেন 
পাগ্ডবেরা। সেখান থকে তার! দক্ষিণ ছিকে গেলেন; তাবপর 
লবণসমুদ্রেব উত্তৰ তীবৰ ধবে পশ্চিম দিকে এলেন এবং সমুদ্রজলে 
মগ্ন দ্বাবকাপুরী দেখে উত্তর দিকে যাত্রা কবলেন। 


১৯৩ মহাপ্রস্থানের পথে 


হিমালয় পাঁর হয়ে মরুভূমি ও মেরুপর্বত দর্শন করে তারা 
এগিয়ে চললেন । এমন সময়ে পথশ্রমে ও উপবাসে অবসন্ন হয়ে 
দ্রৌপদী প্রাণহীন অবস্থায় ভূলুন্ঠিতা হলেন । 

দ্রৌপদীর এ অবস্থা দেখে ভীম প্রশ্ন করলেন যুধিষ্টিরকে £ 
“দ্রৌপদী ত কোনদিন কোন অধর্মাচবণ করেননি । তবে কেন 
সশরীরে স্বর্গে যেতে পারলেন না তিনি ?” 

যুধিষ্ঠির উত্তর দ্রিলেন £ “পঞ্চপাগুবের স্ত্রী হয়েও তিনি অঙ্জুনকে 
ভালবাসতেন বেশী; এজন্যই তার পতন ঘটল ।” উত্তর দিয়ে 
যুধিষ্টির আর দ্রৌপদীর দিকে ফিরেও তাকালেন না শাস্তমনে 
এগিয়ে চললেন । 

কিছুক্ষণ পরে সহদেবও প্রাণ হারিয়ে ভূলুষ্িত হলেন। ভীম 
আবার প্রশ্ন করলেন যুধিষ্টিরকে £ “সহদেব কেন ভূপাতিত হলেন ?” 

যুধিষ্ঠির বললেন £ “সহদেব মনে করতেন £ তার মত বিজ্ঞ 
আর কেউ নেই ; তাঁই পতন ঘটল ওঁর ।” 

আবার এগিয়ে চললেন সবাই। কিছুদূর যাবার পর নকুলও 
ভূপাতিত হলেন । আবার জিজ্ঞাসা করলেন ভীম ঃ “কোন্‌ দোষে 
প্রাণ হারালেন নকুল ?” 

ষুধিষটির বললেন £ “নকুল নিজেকে সবচেয়ে বেশী রূপবান্‌ 
মনে করতেন; তাই তার পতন হল।” 

এই বলে ভীমাজুনিকে নিয়ে এগিয়ে চললেন যুধিষ্টির। এবার 
পতন ঘটল অঞ্জ্জনের। তার পতনের কারণও জানতে চাইলেন 
ভীম। ষুধিষ্টির বললেন £ “অজু সর্বদা গর্ব করতেন যে, তিনি 
একদিনেই সমস্ত শক্র বধ করবেন, কিন্তু তিনি তা পারেননি 
তাছাড়া, ইনি অন্ত ধনুর্ধরদের তুচ্ছজ্ঞান করতেন ; এজন্ই তার 
পতন ঘটল।” 

১৩ 


মহাভারত ১৯৪ 


ভীমও আর বেশী সময় চলতে পারলেন না। শীঘ্রই তিনি 
যুধিঠিরকে ডেকে বললেন £ “মহারাজ, মহারাজ, দেখুন, আমারও 
পতন ঘটেছে । বলুন £ কোন্‌ দোষে আমার এ দশ! ইস -?” 

যুধিষ্ঠির বললেন £ “তুমি অত্যধিক ভোজন করতে, এবং 
অন্যের শক্তি না জেনেই নিজ শক্তির গর্ব করতে ₹ তাই তোমার এ 
দশ] হল।” 

ভীমের দিকে আর দৃষ্টিপাত ন। করে যুধিষ্ঠির অগ্রসর হলেন । 


কুকুরটি তার পিছন পিছন যেতে লাগল। 


যুধিষ্টিরের পরীক্ষা 


সঙ্গী কুকুরকে নিয়ে প্রশাস্তচিত্তে এগিয়ে চলেছেন ধর্মরাজ 


যুধিষ্টির স্বর্গের পথে । চার ভাই ও ভ্রৌপদীর পতনে মন ভার 
ভারাক্রান্ত কিন্ত বিলাপ করার অবসর নেই । তাছাড়া, সকল 
মায়া-মোহের বাঁধন ছি'ড়েই স্বর্গে যেতে হয়; সুতরাং শোক করা 
অন্ুুচিত। 

সঙ্গী কুকুরটিকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন যুধিষ্টির-_ 
দুর থেকে দূরে, উচ্চ থেকে উচ্চে। 

অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র রথ নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন, 
বললেন £ “যুধিষ্টির, এই রথে ওঠ। তোমাকে সশরীরে স্বর্গে 
নিয়ে যাবার জন্য আমি এসেছি ।” 

“আমার ভাই চারজন ও দ্রৌপদীকে ফেলে কোন্‌ টহুখে স্বর্গে 
যাব আমি ? বললেন যুধিষ্ঠির | 

ইন্জ্র বললেন £ “তার! দেহত্যাগ করে তোমার আগেই স্বর্গে 
পৌছেছেন। সেখানে গেলেই তাদের দেখতে পাবে তুমি ।” 





১৯৫ যুধিষ্ঠিরের পরীক্ষা 


এবার যুধিষ্টির তার সঙ্গের কুকুরটিকে দেখিয়ে বললেন £ 
“আমাদের যাত্রার আরম্ভ থেকেই এ কুকুরটি আমাদের সঙ্গে 
আমছে। তাই আমি একেও আমার সঙ্গে ব্বর্গে নিয়ে যেতে চাই ।” 

ইন্দ্র সবিস্ময়ে বললেন £ “সেকি, যুধিষ্ঠির, কুকুর নিয়ে কি করে 
যাবে স্বর্গে! না-না, ওকে ছেড়ে তুমি চল আমার সঙ্গে ।” 

যুধিষ্ঠির বললেন £ “দেবরাজ, এই কুকুরটি পরম ভক্তের মত 
আমার অনুগামী হয়েছে । একে ত্যাগ করলে অধর্ম হবে আমার । 
তার চেয়ে বরং স্বর্গে যাব না আমি ।” 

যুধিষ্টির এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটির মৃতি বদলে গেল। 
কুকুর আর কেউ নয়-্বয়ং ছদ্মবেশী ধর্ম ! 

ধর্ম বললেন £ “বৎস যুধিষ্টির, তোমাকে পরীক্ষা করতে চেয়ে- 
ছিলাম আমি । তাই, কুকুরের ছদ্মবেশে তোমার সঙ্গী হয়েছিলাম । 
তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তুমি যথার্থই ধর্মপ্রাণ__যথার্থ ই 
স্যায়নি্। তুমি সশরীরে স্বর্গে যাবার যোগ '» 

তখন আকাশে ছুন্ুভি বেজে উঠল । দেবরথে চড়ে র্গে 
গেলেন যুধিষ্টির। দেবতার! সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাকে । 


স্বর্গারোহণপর্ 


কুরুপাগুবাদির স্বর্গলাভ 


স্বর্গে গিয়ে যুধিষ্টিব দেখলেন £ সেখানে স্থধেব মত দীপ্র মৃতি 
ধরে দেবতাদেব মধ্যে বসে আছেন হুধোধন। এ দেখে অতান্ত 
ক্রুদ্ধ হলেন ধর্মবাজ। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন £ “ছুর্যোধনেব সঙ্গে 
বাস করব না আমি । পাঞ্চালীকে অপমান কবেছে যে, যাব জন্য 
বনবাসে বু কষ্ট পেয়েছি আমরা, যার হঠকাবিতা আব .লাতেব 
ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে সহত্র সহত্র স্বজনবন্ধু, 
তার মুখদর্শন করতে চাই না আমি |” 

নাবদ সহাস্তে বললেন ঃ “এমন কথা বলবেন না, মহাবাজ। এ্গে 
এলে কোন বিরোধ থাকে না। স্বর্গবাসী সকলেই দুধোধনকে সম্মান 
করেন ; তিনি ক্ষত্রধর্সান্থুসাবে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে স্বর্গে এসেভেন।” 

যুধিষ্টির বললেন ঃ “এই কুলক্ষয়কারী অধর্মাচারী স্বজনদ্রোহী 
হুর্ধোধন যদি স্বর্গবাসেব অধিকারী হয়, তবে কোথায় আমাব 
মহাপ্রাণ মহাব্রত সত্য প্রতিজ্ঞ ভ্রাতার ? কোথায় আব সব কুক্পাগুব 
বীর? সেই সব মহাবথ কি ব্র্গবাসেব অধিকার পাননি আমি 
তাদের দেখতে ইচ্ছা কবি। ম্বর্গে আমার ভ্রাতাদেব যদি স্থান না 
হয়ে থাকে, তবে আমিও থাকব না স্বর্গে । তারা যেখানে আছেন, 
সেই স্থানই আমাব স্বর্গ ।” 

তখন দেবতারা একজন দেবদূতকে আদেশ দিলেন £ “ঘুধিষ্টিবকে 
তার আত্মীয়বন্ধুদেব কাছে নিয়ে যাও ।” 

সেই দেবদূত এক ভয়ঙ্কর পথ দিয়ে নিয়ে চললেন যুধিষ্টিরকে | 
সে পথ ঘোর তমসাচ্ছন্ন, পৃতিগন্ধময়, গলিত মাংস ও শোণিতে 
এবং শবদেহে পরিপূর্ণ ; সে পথে সবধত্র কমি, কীট ও হিংস্র প্রাণীরা! 


১৯৭ কুরুপাগবাদির স্বগলাভ 


বিচরণ করছে, চতুদিকে অগ্নি জ্বলছে, প্রেতের! ঘ্বুরে বেড়াচ্ছে ৮ 
মেই পথেব ছুই পার্শে অকথ্য শাস্তিভোগ করছে পাপাত্মারা। এ 
দেখে দেবদৃতকে জিজ্ঞাসা করলেন যৃধিষ্টির ঃ “আর কত দূর যেতে 
হবে এ পথ দিয়ে? আমার ভাতার কোথায় ?” 

দেবদূত বললেন £ “মহারাজ, আপনি শ্রাস্ত হয়ে ফিরতে চাইলেই 
আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব আমি- দেবতারা আমাকে সেই 
রকম আদেশ দিয়েছেন |” 

যুধিষ্টির বললেন ঃ “আমি আর তিষ্ঠাতে পারছি না এখানে - 
আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল ।” 

এই কথা বলতে না বলতে করুণ এক আর্তনাদ জাগল সেখানে £ 
“হে ধর্মরাজ, তে রাজধি, দয়া করে আরেকটুকু সময় থাকুন এখানে । 
আপনি এখানে আসাতে বাতাস শ্রগন্ধ হয়েছে, আমাদে+ যন্ত্রণারও 
উপশম হয়েছে, আপনাকে দেখে সুখী হয়েছি আমর 1” 

চমকিত হয়ে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন £ “আপনারা কে £ 
এখানে আছেন কেন 7” 

তখন উচ্চকণ্ে উত্তর হতে লাগল £ “আমি কর্ণ” “আমি ভীম্ম 
“আমি অজুনি” আমি নকুল”, “আমি সহদেব”, “আমি ধুষ্টছ্যুয়” 
“আমি দ্রৌপদী”, “আমরা দ্রৌপদীপুত্র” | 

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন যুধিষ্টির। তিনি ভাবতে লাগলেন ঃ 
“হায় হায়, কোন্‌ পাপের ফলে এরা এই পাপগন্ধময় নিদারুণ স্থানে 
আছেন? আমি কি ঘুমচ্ছি, ন| জেগে আছি? এ কি মায়া, না সত্য? 

ছুঃখে ছুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধক্ে বললেন 
দেবদূতকে £ “তুমি ধাদের দূত, তাদের কাছে গিয়ে বল তুমি যে, 
এই হুঃখার্ত স্বজনদের ছেড়ে আমি এখান থেকে যাব ন11” 

' দেবদূত গিয়ে ইন্দ্রকে সব কথা জানালেন 1 কিছুক্ষণ পরেই ইন্দ্র 


মহাভার'ত ১৯৮। 


ধর্ম ও অন্যান্য দেবতার! যুধিষ্টিরের কাছে এলেন। অমনি অন্ধকাব 
দূব হয়ে গেল; সে স্থানেৰ পুতিগন্ধ দৃরীভূত হল, বিভীষিকাগুলি 
মিলিয়ে গেল, পাপীদেব আর্তনাদ স্তব্ধ হল; আর ম্তুগন্ধে ভবে 
উঠল চারদিক । 

তখন দেববাজ ইন্দ্র যুধিষ্টিরকে বললেন £ “মহাবাহু যুধিষ্টির, 
ক্রুদ্ধ হয়ো না তৃমি। আমাদের সঙ্গে এস। সকল রাজাকে 
নবক দর্শন করতে হয়। সকল মানুষেরই পাপপুণ্য থাকে । পা 
যাব বেশী এবং পুণ্য অল্প, সে প্রথমে ত্বর্গ ভোগ করে এবং পখে 
নবকে যায়; আব, পুণ্য যার বেশী, পাপ কম, সে প্রথম নবক ভোগ 
কবে পবে স্বর্গে যায়। তুমি দ্রোণকে অশ্বথামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ 
দিয়েছিলে, তাই তোমাকে ছলক্রমে নরক দেখালাম । তোমার 
ভ্রাতাবা ও দ্রৌপদী, তোমাব পক্ষেব সমস্ত নিহত বীরই এর্গে 
গেছেন। তুমিও স্বর্গে চল ।৮ 

এই বলে দেববাঁজ যুধিষ্টিবকে আকাশগঙ্গায় সান করতে 
বললেন। স্নান কবে দিব্যদেহ দিবাভাঁব লাভ কবলেন ধর্মরাজ । 
তাবপব ইক্দ্রের সঙ্গে তিনি স্বর্গে গেলেন। সেখানে তিনি তার 
ভ্রাহাদেব, দ্রৌপদীকে, ছুর্যোধনাদি সমস্ত কৌববদেব, আত্মপক্ষেব ও 
বিপক্ষেব সমস্ত মিহত বীবকে, পবালোকগত আত্মীয়স্বজনকে দেখতে 
পেলেন। সেখানে সকলের সঙ্গে সন্প্রীতি__হিংস। নেই, দ্বেষ নেই 
লোভ নেই ! পবিত্র স্বর্গেব প্রভাবে পবিত্র হয়েছে সকলের মন ' 

রম ১ চ মী 

শেষ হল জন্মেজয়ের যজ্জঞে বৈশম্পায়ন কর্তুক মহাভাবনের 
কাহিনী কথন। বিশ্বেব শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য, প্রাচীন ভারতের অমর 
কাহিনী ব্যাস-রচিত মহাভাবত সর্ববিধ জ্ঞানের আকর। মহাভারতে 
যা নেই, তা নেই ভাদতে-_তা নেই পৃথিবীতে! 


